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্রন্থাবলী অনেকের নিকট পরিচিত হইলেও সকলের 
নিকট নভে। 

ইংরাজ লেখকগণ জুল্স্‌ ভার্ণির গ্রন্থাবলী মাতৃভাষায় 
অনুবাদ করিয়া সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিয়াছেন। উক্ত 
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কাথি মনুকুমার বন্যা উপলক্ষে আমার পুর্ব কণ্স্থান 
হইতে সহসা এখানে বদলি হইয়া দিবা-রাত্রি বন্যার কার্য্যে 
নিযুক্ত থাকায় মনোযোগ পুর্ববক প্রুফ সংশোধন করিবার 
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পরিচয় 


 ষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে 
গুভে ভ্বনবিখাত বাগ্ী সেরি- 
ডানের জীবলীলা শেষ হইয়াছিল, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সেই 
গ্ুভেই সংস্কার-সমিতির অন্ততম সদশ্ত ফিলিয়াল্‌ ফগ বাস করিতেন । 

ফগেব বিপুল অর্থ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কি উপায়ে যে অর্থাগম 
হইত তাহা কেহ বলিতে পারে না। তিনি কোনও চাকুরি করিতেন 
না, কোনও ব্যবসায়-বাণিজো লিপ্ত ছিলেন না, মহাজনী তেজারতী প্রভৃতি 
কিছুহ তীাহাব ছিল না। সংস্কারসমিতির সদস্ত ভিন্ন তিনি আর কিছুই 
ছিলেন না। অথচ তাহার অর্থেরও অভাব ছিল না । 

, দিলিয়াস্‌ ফগ মিভভাষী, মিতব্যয়ী ও সংযমী ছিলেন। তিনি যে ক্ূপণ , 
পেন এ কথাও কেহ বলিতে পারে না । আবশ্তক বৃঝিলেই তিনি ল্ট- 
চিচ্ছ্ত দান করিতেন। বিলাস কাহাকে বলে তাহা ফিলিঈীস্‌ ফগ* 
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জানিতেন না । তিনি সাধারণ বেশ-ভূষাতেই তুষ্ট থাকিতেন। আপন 
বলিতে পৃথিবীতে বে তাহার আর কেহ কোথাও ছিল, এ পরিচয়ও পাওয়া 
যায় ন।। কিন্তু তাহার সাংসারিক কন্ম ঘড়ির কাটায় কাটায় সম্পন্ন 
হইত২-তাহার এক মিনিট এ দিক ও দিক্‌ হইবাঁধ উপান্প ছিল না। 

ভূগোল সম্বন্ধে ফিলিয়াসের বেরূপ জ্ঞান ছিল তাহা দেখিলেই 
মনে ভইত, তিনি নানা পেশ পরিভ্রমণ কারয়াছেন। কবে কোন 
পর্যাটক কোথায় কিরূপ গিরা আৰ প্রভ্াবর্ঘন করেন নাহ, 
ফিলিয়াস্‌ তাহা পর্যান্ত জানতেন । অথচ পণ্ুন নগরের বাহিরে যাইতে 
কেহ তাহাকে কখনো দেহে নাই | বাহাণা তাহাকে ভালরূপে জানিতেন, 
তাহারা দেখিতেন, আপন গু5 ৬৪৩ পংঞ্ধার-সদিতির নিলন-মন্দিরে 
(ক্লাবে ) এবং তথা হত পুনরাপ আপন গৃহে ভিন ফিলিরান্‌ আব 
কোথাও যাইন্তেন না। বুকদ সকম ধোথয়' কেহ কেহ মনে কবিও 
যে তাহার মাথার ঠিক ছিল না । 

বাজা রাঁখয়া শালক্রাড়া ভিন্ন ফিপিয়াসের আর কোনো বাসন ছিল 
না। সমিতির কক্ষে বনিয়! তিনি কেবণ সংবাদপত্র পাঠ করিতেন এখং 
বন্ধুদিগের সহিত তান থোলচতন। ক্রীড়ায় সব্বধা তাহারই জয় হহত। 
বাজ্ীর টাকা কিলিয়াস্‌ দানেহ বায় কিতেন-_নিজে লহতেন না। তিনি 
বে অর্থের লোভে তান খেলিহেন তাঠা নহে । দক্ষতার সহিত হুইই& 
খেলিতে যে কৌশল আবশ্যক হইত, শুধু ভাাবহ পরীক্ষার জন্ত তিনি 
৬৩) 
জুন সনরে রক্তপাত ছিগ নাং ক্রান্তি ছিল না-তেমন বেথা রা 
. ছিল না 

পূর্ন্বেই বলিয়াছি, কিলিরাসের পুন্র-ক লত্ ক ছিল না। নোঁভল- 
*রোর এক্টা নিচ্জন গৃভে ভিনি একাক] বাপ করিতেন। কেভ থে সেখান 


সি 


তাস থেলিতেন ৷ সেনেন ঠাভার নিকট একটা যুদ্ধ বলিদ্না মনে 
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তাহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ করিতে গাছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। 
তিনি সংস্কার সমিতির খিলন-মন্দিরে একাকীই আহার করিতেন। তাহার 
সহিত এক টেবিলে বলিগা থাহতে কেঠ কখনো কাভাকেও দেখে নাই। 
' চব্বিশ ঘণ্টা নধ্যে যে দশ ঘণ্টাকাল তিনি বাড়ীতে থাকিতেন, 
তা্ার কঙতকটা শি য় এবং অবশিষ্ট থেশ-ভূবাঞ কাটিরা বাইত। যখন 
তিন আহারে বাসতেন, তখন ক্লাবের দাসগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া তাহার 
পরিচর্যায়ান:ক্ত হভ৩। দুর্ধোৎ ইষ্ট সানগ্রী ভিন্ন তিনি কখনো আহার 
কারতেন না। উতকৃঞ্ঠ চানামাটার পাঁরচ্নন পাত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য এবং 
সুন্দণ ও অদ্ভুত আধারে ববফমাএত উংকৃ্ঠ শেরা ভিন্ন আর কিছুই 
ফিলিয়াস্‌ ফগের খানার টেবিলে স্থান পাইত না। | 
ফিলিয়াসের গৃহটি আড়ম্বরশৃন্ত অথচ বড় আরামদায়ক ছিল। তাহার 
একটি মাত্র ₹তা ছিন? প্রভুর মেজাজ বুঝিরা তাহাকেও ঠিক ঘড়ির 
কাটার মত নির্দি্ই সমরে সকল কার্ধ্য করিতে হইত। আনরা যে দিনের 
কথা বলিতেছি, সেই দিন ডূহা জেমন্‌ ক্ষৌরকাদ্যের জন্ত যে গরম জল 
দিয়াছিল, তাহা ৮১ ডিগ্রী নাইয়া ৮১ ডিগ্রী ছিল বলিয়া তৎক্ষণা* 
তাহার চাকুরি গেল। 
কিলিয়াস্‌ £কখানি আরাম-চৌকিতে বলিয়া এক্দৃষ্টে তাহার ঘড়ির 
দিকে চাহিয়া আছেন । ঘড়িটি খেশ ভাল ) ঘণ্টা, মিনিট, সেকেওড, বারের 
নাম, মাস এবং বৎসর পণ্যন্ত উহাতে পাওয়া যাইত। ঠন্‌ করিয়া সাড়ে 
এগারটা বাজিরা গেল । প্রতিদিন ঠিক এই সময়েই তিনি ক্লাবে যাইতেন। 
পুরাতন ভূতা আপিয়া সংবাদ দিল,--“নৃতন চাকর এনেছে ।” 
, অবিলা্ব ত্রিংশত্ধর্ষ'য়ন্ক একজন ফরাসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 
ফিলিরান্‌ ফগ কছিলেন, “তুমি দেখরখছ একজন ফরাপী। তোমার 
নামই না জন ?” ও 
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“না, জন্‌ নয় । আমাকে জিরেন বলবেন। আমি পরিবর্ধনের 
পক্ষপাতী নই ব'লে লোকে আমাকে পাসে পার্ভ ত বলে । আমার বিশ্বাস, 
আমি অসৎ নই। এ পধ্যন্ত অমি অনেক রকম কাজ করেছি। কিছু 
দিন পথে পথে গান গেয়ে বেভাতেম ; এক সার্কাসের দলে ঘোড়-সওয়ার ও 
কিছুদিন ছিলাম। আমি সেখানে সুদক্ষ পিওটাডেরি মত ট্রাপিজে বাজী 
দেখাতেম আর স্থুনিপুণ ব্রঙিনের মত অনারাসে দড়ীর উপর দিয়ে হেঁটে 
বেড়াতেম। তার পর কিছুদিন এক কুস্তির আখড়ার সন্দার হই। শেষে 
এক দিন মনে করলেম, দেশের একট কাজে লাগাই উচিত। তাই 
প্যারিসের ফায়ারম্যান ভর়েছিলেম । আঙ্গও আমান পিঠে অনেক অগ্রি- 
ক্ষতের চিহ্ন ব্কমান আছে। আমি পাচ বৎসর ফ্রান্স [ছড়েছি। ঘব- 

ংসারেব সুখ-স্ুুবিধার আশায় ইন্লগে একজনের চাকুবি গ্রহণ করে- 
ছিলেম। কিন্তু তার কান্ছ কাজ কণা আনাব পোবালো,না । এখন তাই 
বেকার বসে আছি । শুনলেন, নাপনার একজন চাকর চাই। আপনিও 
শুন্লেম-সংঘমী এবং ঠিক নিয়মিত সময়েই সকল কাজ কবেন। 
আপনার কাছে স্থুখে শান্তিতে থাকতে পাববো ভরসায় এসছি। দেখি, 
যদি আমার পাসে পার্ভত, অপবাদটা এতদিনে যুদ্ধে যায় |” 

মিঃ ফগ উত্তর করিলেন, “আমিও পানে পার্ততই চাই। তোমার 
সাধুতার কথা আমি শুনেছি। তোমাব প্রণংসাপত্রও আমি দেখেছি। 
এ চাকুরির সর্পগুলো সব জান ত?” 

“আজ্ঞা ই, জানি ।” 

“বেশ । এখন কণ্টা বেজেছে ?” 

জিয়েন তাভার পকেউ হইতে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি বাহির করিরা 
কহিল, “এগারটা বাইশ মিনিট |” 

«তোমার ঘড়ি ৪ ঠিক নয়--বড় ধার |» 
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ক্ষমা ক*র্বেন চারি রঃ 

তোমার ঘড়ি ৪ মিনিট কম আছে। তা যাক্‌, ভূলটা সংশোধন 
লহ হলো । আন ১৮৭৯ সালের ২রা অক্টোবর । বেলা ১১টা বেজে 
পি মিনিটের সময় ভুসি আদার কাজে ভি ভ'লে ক 
দু কথা বলিতে বলিতেই ফিলিয়াস্‌ ফগ আরাম-চৌকি ভাগ করিয়া 
রা দাড়াইলেন। ঠিক একট! যন্বচালিত পুন্তলিকাবৎ টুপীটা লইয়া 


11,468 
৮115 


/শীখার দিপেন এবং বিনা বাকাবায়ে কক্ষ হইতে নিক্ধান্ত হইলেন। 

এ প্রভুর সম্মুখে দাড়াইয়া জিয়েন এতক্ষণ তাহার সর্ববাঙ্গ নিরীক্ষণ 
ীরতেছিল | সে দেখিল, কিলিয়াসের বয়স চল্লিশের অধিক হইবে না। 
্ নি ভাল মুখখানি সুন্দর, দেহ সুদ ও দীর্ঘ, কেশদাম নিবিড় না হইলেও 
রিল নহে! তাভার হধুগ সুস্পষ্ট, দশনপংক্তি মনোরম | আকৃতি 
রা । রি মনে হয়, ইনি শুধু কথার লোক নহেন-_-কাজের লোক। 
রা র, ধীর, গ স্ীর-্ুদ য় অচঞ্চল ও দঢ়তাবাঞ্জক | 

যাভারা বিশেষ রিয়াল, তাঙার' জানিত. ফিলিয়াম্‌ কখনো 
্লা। যেখানে এক পা 1 ফেলিলেই চলে, সেখানে 
রত তাহাকে ছুই পদ অগ্রসর হইতে দেখে নাই । যে পথে গেলে 
ৰ পক্ষারত অন্ন সময়েই গন্তবা স্থান উপনীত হওয়া যায়, ফিলিয়াস্‌ 
বদা মেই সচজ পথ অবলম্বন করিতন। অকারণে একট! অঙ্গ- 
িং িলন__ এমন কি, একটা দুষ্ট নিক্ষেপ করাও তাহার অভাস ছিল না। 
টাকে বা ভর্ষে অবিচলিত. বিপদে অওঞ্চল, সর্বদা শান্ত, সর্ধকার্ধ্যে ধীর, 
মা ও ফিলিয়াস্‌ ফগ একটি আ+শ্চ্ধা প্রক্কতির লোক ছিলেন। বাস্ত, 
 এক্সান্ত উৎকণ্ঠিতচিনে কোথাও যাইতে কেহ তীচাঁকে দেখে নাই | 
 াঁথচ গস্তবা স্থানে পৌডিতে কখনো তীার বিলম্ব ঘটে নাই | তিন্নি 
একাকী থাকিতেন; এমন কি. সমাজ-সীম্ুবুঞ্জরতিরে বাস করিতেন 













৬ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


বলিলেই হয়। তিনি জানিতেন, জীবনে সংঘ!র্যর অবধি নাই । সংঘর্ষেই 
শক্তির ক্ষয়। তিনি তাই কাহারও সহিত সংঘর্ষ আলিতেন ন1। 

জিয়েন পাসে পার্ভ,ত, লোকটিও ছিল বেশ। মুখখানি “মহ-কোমঙ, 
উজ্জ্বল নীল নয়নদ্বয়, স্থুল দেহে সুদ মাংসপেশী, সবল শরীর । লক্ষাহী 
যৌবনকাল নানা স্থানে অতিবাহিত করিয়া সে ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহ 
দুই দণ্ডের আরামের জন্য ছুই দিন শান্তিতে কাটাইবার মানসে সে 
ফিলিয়াস্‌ ফগের দ্বারে আনিয়। দণ্ডারমান হইল । জিয়েন তাহার নবীন 
প্রভুকে তুষ্ট করিতে পারিবে কি না, কে বলিতে পারে ? ॥ 

জিয়েন তাহার ঘর-কন্না দেখ্থয়া লইতে লাগিল। সে দেখিপ, যেখান 
যেটি থাকা উচিত, এ গৃহে ঠিক তাহাই আছে। গৃহের কোন স্থান 
বিলাসিতার চিহ্নমাত্রও নাই, অথচ ?কান অভাবও নাই ।. জিয়েন | 
মনে বড় প্রীত হইল । দে দেখিল, প্রভুর সঙ্জাকক্ষে পরিচ্ছদাির অভাব 
নাই। সেগুলি স্ুুচারুরূপে সক্ষিত রহিয়াছে । প্রতোক কোট, প্রতি 
ওয়ে্টকোট, প্রতোক পান্টালুন, এমন কি, জ্তার পর্যান্ত এক একটা 
নগ্ঘর আছে। একখানি খাতার তাহাদের তালিকা । কবে কোন্টি 
ব্যবহার করা হইল, কতদিন বাতিরে |টী$কল, কবে উহা পুনরায় 
| দুটি থাতায় লেখা রহিয়াছে ! 
হী িক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। 
এব এক প্রান্তে টেলিফোন এবং 
বৈদ্যুতিক ঘণ্ট। আছে। আগুকজ্ীলিবার চিমনীর আলিশায় একটি 
বৈদ্যুতিক ঘড়ি টক্‌ উক্‌ করিয়া চলিতেছে । প্রভূর শরনকক্ষের ঘড়ি ও 
এই ঘড়িতে ঠিক একই সমঞ্ধ রাখিতেছে। ঘড়ির শিরোদেশে একখগ্ড 
কাগজে তঁত্যের দৈনিক করুণীর কার্ধ্য গুলির তালিকা রহিয়াছে । জিয়েন 
সেই তালিকা পাঠ করিত লাগিল-আট্টা বাজিয়া ২৩ মিনিটের সময় 











প্রথম পরিচ্ছেদ--পরিচয় ৭ 


চা ও টোস্ট, নয়টা ৩৭ নিনিটে ক্ষৌরকম্ম্ের জন্ত গরম জল, ১*ট1 বাজিতে 
২০ মিনিটের সময় শ্নানাদি কার্যের আয়োজন ইত্যাদি। কোন্‌ সময়ে 
কি করিতে হইবে, এই তালিকায় দে সকল কথাহ লেখা ছিল। জিয়েন 
নষ্টচিন্তে তালিকা পাঠে মনোনিবেশ করিল । 





দিতীয় পরিচ্ছেদ 
তাষণ চুরি 


লিয়াম্‌ ফগ বেলা ঠিক সাড়ে এগারটার 
সময় গ্রভ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন, 
তাশার পর ঠিক ৫৭৫ বার দক্ষিণ পদ 
এবং তৎপশ্চাৎ ৫৭৫ বাব বামপদ ক্ষেপণ 
করিয়া সংস্কার-নমিতির মন্দিরে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভোজ্নকক্ষে 
তাহার প্রাতরাশ সজ্জিত ছিল । মিঃ ফগ বিনাবাকাবায়ে সেই চিরপরিচিত 
খ্রানার টেবিলে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন। 

১২টা ৪৭ মিনিটের সময় আহার শেষ করিয়া তিনি সমিতির বৈঠক- 
খানায় আপিবামাত্রই ভূতা তীহার হস্তে এক খণ্ড টাইমস্‌” পত্রিকা 
প্রদান করিল। ফিলিয়াম্‌ চিরাভাস্ত ক্ষিপ্রহস্তে উচ্া খুলিয়া ভাজ করিয়া 
লইলেন এবং পাতা কাটিরা পাঠ করিতে লাগিলেন । “টাইমন' এবং 
তৎপরে “ষ্টাপ্ডার্ড” পত্রিকা পড়িতে পড়িতেই নৈশভোজনের পুর্ব পর্গান্ত 
কাটিয়া! গেল। ভোজন দমাপ্ু করিয়া ফিলিযাস্‌ ফগ এক খণ্ড মর্নিং 
ক্রণিকেল” হল্তে সমিতির দেলুনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

অন্ধ ঘণ্ট। অতীত হইত না হইতেই তাহার বন্ধু-বান্ধব কক্ষটা 
পূর্ণ হইয়া উঠঠিল। ইভারা সকলেই 'অতিনাত্রার তাসক্রীড়ার ও 
ছিলেন। , আন্দ্র ইঈরার্ট, মভাজন জন সলিভান ও স্যামুয়েল ফলেন্টিনু, 
মন্তপ্রস্ততকারী টনাস্‌ ফ্যানাগেন, ইংলগ্ডেব প্রধান ব্যাঙ্কের অন্যতম 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_ভীষণ চুরি ৯ 


অধ্যক্ষ গথিয়ার রালফ, ইহার! সকলেই ধনকুবের ছিলেন । ইহাদের 
সহিতই ফিলিয়াস্‌ ফগের হুইট্ট যুদ্ধ চলিত। 

. চিমনির মধ্যে অবস্থিত প্রজলিত অগ্নির চতুদ্দিকে বসিয়া ইহারা 
নানারূপ গল্প করিতে লাগিলেন। টমাস্‌ ফ্যানাগেন কহিলেন, “মিঃ 
রাল্ফ, এই ঘে ডাকাতিটা হয়েছে, এব কিছু খবর হল কি?” 

্টয়াট কহিলেন, “আর খবব হবে! ব্যাঙ্কের টাঁকাগুলো গেল 
আর কি!” 

রাল্ফ কহিলেন, “আমার ত ভরসা হয় যে, চোর ধরা পড়বে । 
আমেরিকা, ইউরোপ, এসির! সকল দেশেই আমাদের গোয়েন্ন! দারোগা 
আছে। প্রতোক বড় বড় বন্দরেই তারা সন্ধান নিচ্ছে । এদের ফীকি 
দিরে পালানো! বড় সহজ নয় 1” 

্টয়াট কহিলেন, “তা হ'লে দেখছি, চোরের চেহারা কেমন, তা 
আপনার! জানেন |” 

কথাটা শুনিরা রাল্ফ দৃটস্বরে বলিলেন, “টাকাটা যে নিয়েছে, 
সেত চোর নয়।” 

"মেকি! সাড়ে আট লক্ষ টাকার নোট নিয়ে যে সরে” পড়তে 
পরে, সেও চোর নর 1? 

“না, চোর নয় 1৮ 

সলিভান বিদ্রপ করিয়া কহিলেন, “না ন।, সে কেন চোর হ'তে 
যাবে? দে একজন গাঁটি কলিব চেলা--বিশেষ কাধ্যপটু লোক!" 

*থন*পত্র-পত্রকার পব্বত প্রমাণ প্রাচীরের অন্তরাল হইতে মন্তক 
উদ্ভোলন করিয়া কিপিয়াস্‌ ফগ কহিলেন, “মণিং ক্ররণিকেলে পণড়ছিলেম 
,িমি নোট গুলো নিরেছেন, তিনি না কি একজন ভদ্রলোক 1” | 
আলোচনা চলিতে লাগিল। 


১৩ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


তিন নিন পুর্বেই ইংলচণর ব্যাঙ্ক হইতে সাধ অই্টলক্ষ মুদ্রার 
নোট অপন্বত হইয়াছিল। এত অনারাসে বুঝি আর কখনো টাক! 
চুরি হয় নাই। ব্যাঙ্কের অন্যতম অধ্যক্ষ মিঃ রালফ সকলকে বুঝাইতে 
লাগিলেন, “এ চুরিতে খাজাঞ্চী বেচারার কোন দোষ নাই। সেকি 
করবে? সে তখন মনোযোগ দিয়ে বাঙ্কের একটা পাওনা ২৮, 
আন। খাতায় জমা ক/রছিল। একটা লোক চারিদিকেই ত আর চোথ 
রা'থতে পারে না।” 

ইংলগ্ডের বাঙ্কে যে সকল লোক কাজ-কর্ম করিতে আপিতেন, 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের সাধুতা সম্বন্ধে কখনো সন্দেহ করেন 
নাই। কেহ নোট দেখিতেছেন, কেহ সোনা পরীক্ষা কাঁরতেছেন, 
কেহ বা জহরত হস্তে লইয়াছেন। পরী'ক্ষান্তে সকলেই আবার সেই নোট 
বা ন্বর্ণ বা মূলাবান্‌ প্রস্তরাদি প্রভার্পণ করিতেছেন। এইরূপেই 
কাধ্য চলিত। কিন্তু সেদিন ধিনি নোট লইয়াছিলেন, তিনি আর 
উহা! প্রত্যর্পণ করিলেন না। বেলা পাচটার সময় যখন ব্যাঙ্ক বন্ধ 
হইল, তখন হিসাব নিকাশ করিয়া ডানা গেল, বাঙ্কের সাদ্ধ অষ্টলক্ষ 
মুদ্রা অপছত হইয়াছে ! 

অমনি চারিদিকে সুনিপুণ গোয়েন্দা পুলিশ ছুটিল। কেহ লিভারপুল, 
কেহ গ্রযান্গো, কেহ বা অন্ান্ত বন্দরে দঙ্গ্ার সন্ধানে গনন করিল। 
সুদূর স্থয়েজ, ব্রিন্দিনি, নিউইয়র্ক প্রভাত পর্য্যস্ত বাদ গেল না। ব্যাক্ষের 
কর্ত। প্রকাশ করিলেন, চোর ধরিতে পারিলে ৩* সভত্র মুদ্রা পুরস্কার 
ত মিলিবেই, তছিন্ন অপঙজগত অর্থের যে পরিমাণ উদ্ধার হইবে, 
তাহার উপর শতকরা ৩৭ ঘুদ্র/ হিসাবে কনিশন পর্যন্ত প্রদত্ত 
হইবে । 


“মণিং ক্রণিকেল” পাঠে জানা গেল যে, ঘটনার দিন ভদ্রবেশধারী, 
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আচারে ব্যবহারে সুমার্জিত একটি লোককে ব্যাঙ্কের নোট পরীক্ষ 
করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ ও আকৃতির বর্ণনা গোয়েন্দা” 
দিপকে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই, ব্যাঙ্কের কর্তাগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, 
চোর অবশ্ই ধরা পড়িবে । সংবাদপত্রসমূছে এই বিষয় লইয়া তখন 
'নানারূপ আন্দোলন চলিতেছিল। 
. িঃ রাল্ফ ভাবিয়াছিলেন, পুরস্কারের লোভে গোয়েন্দাগণ নিশ্চয়ই 
প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই দলা ধৃত হইবে । আর্ল 
টয়ার্টের যুক্তি-তর্ক অন্রূপ ছিল। হৃইষ্ট খেলিতে খেলিতে তাই তীহা- 
দিগের মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেই লাগিল । ্টয়ার্ট কহিলেন_ 
“চোর যে একজন চতুরচুড়ামণি, তা” বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আমার ত 
বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই পালাবে ।” 
রাল্ফ কহিলেন, "পালাবে ত-_কিন্তু কোথায় ঘাবে বলুন দেখি ? 
“হু! কোথায় আবার যাবে, স্থানের কি অভাব আছে !” 
“আচ্ছা, বলুনই না, কোথায় যাবে 1” 
“তা আমি জানি না। তবে পৃথিবীটা ত আর এতটুকু নয়! 
পালাবার স্থানের আবার ভাবনা” 
ফিলিয়াস্‌ ফগ ফ্যানাগানের চস্তে তাস দিয়া কহিলেন, “কাটুন,” 
তাহার পর মিঃ ্য়াটের কথার উত্তরে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, “এককালে 
পৃথিবীটা! বড়ই ছিল--এখন আর সে দিন নাই |” 
কেহ দে কথা তখন ততটা গ্রান্থ করিলেন না। এক বাজী শেষ * 
হইলে পর"ট্টমার্ট কহিলেন, “এক কালে বড় ছিল মানে কি? পৃথিবী কি 
এখন ছোট হয়ে গেছে না কি?” 
»রাল্ফু কহিদেন, নিশ্চয়ই তাই। একবার পুথিবীটা ঘুরে আসতৈ * 
এখন যে সময় লাগে, আগে তার দশগুণ বেণী লাগত । তবেই ত 
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পৃথিব ছোট হয়েই গেল। এই জন্তই এখন চোরের সন্ধান সকালে 
সকালে হবে। সে পালাবে কেমন ক'রে ?” 
ফগ কহিলেন, “মিঃ ্রয়ার্ট! খেলুন, এবার আপনার পালা”. 
্য়ার্টের তথন খেলার দিকে মন ছিল না। তিনি কহিলেন, “মিঃ 
রাল্ফ, এখন তিন মাসে প্রথী ভ্রনণ সম্ভব বলেই কি প্রথিবীট! 
এতই ছোট হয়েছে বে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে? আছেন ৪ | 
বাধা দিয়া ফগ বলিলেন, “তিন মাসে নয়--৮০ দিনে 1 জন্‌ 
সলিভান কহিলেন “এ কথা ঠিক। রোটামন্‌ থেকে এলাহাবাদ পরাস্ত 
গ্রেট ইওডয়ান পেনিন্সুলার রেলপথ খুলেছে । এখন ৮ দিনেই 
পৃথিবী পর্যটন করা বার । এই দেখুন না, 'মর্ণিং ক্রণিকেলে” লিখেছে__ 
মন্ট সেনিন্‌ এবং ব্রিন্দিসি দিয়া রেল ও স্টীমারে 


লগ্ডন হইতে সুয়েজ বন্দর ্ রী ৭ দিন 

নারে স্থুয়েজ হইতে বোম্বাই ১... ১৩ দিন 
রেলে বোম্বাই হইতে কলিকাতা ৃ .. ৩ দিন 
্ামারে কলিকাতা হইতে হংকং ্ ... ১৩ দিন 
ষ্টামারে তংকং হইতে ইয়োকোভামা ১, .. ৬ দিন 
স্টীনারে ইয়োকো হামা হইতে সান্ফ্রাম্সিম্কো ** ২২ দিন 
রেলে সান্ফ্রান্সি কো হইতে নিউইয়রকক ্ ৭ দিন 
রেল ও ট্টিমারে নিউইয়র্ক হইতে লগ্তন ৯ দিন 


মোট ৮* দিন 

দিনের হিসাব করিতে করিতে খেলার কথা বিস্মৃত ভইয়া'মিঃ ষ্টয়াট 

একখানি ভূল ভাদ খেলিয়! বলিলেন, “ ই! ৮* দিনই বটে! কিন্তু ঝড়- 

তুর্ধীন, াহীক্ নি, রেল-সংঘর্ণ,। মুখোড নাতাস 'এ সব ত আর ও হিসাবে, 
ধর] নাই 1” 
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খেল্িতে খেলিতে মিঃ ফগ কহিলেন, “সে সব ধরে বৈকি » 

“সে সব ধরেই ! মনে করুন, যদি আমেরিকাবাসী ইগ্ডিয়াঁনেরা 
পথ থেকে রেল উঠিয়ে রাখে, কি ট্রেণ থামিয়ে লুট-পাট করে, কি চলন্ত 
ট্রেণে লাফিয়ে উঠে যাত্রীদের আক্রমণ করে, তা' ভলে ৪__ 

ধীরভাবে মিঃ ফগ উত্তর করিলেন, “হী, তা হ'লেও বৈকি! এই 
দেখুন, ছুখানা রং আমার হাতে। এ বাজী আমার ।” 

মিঃ ্টরার্ট কহিলেন, “কি জানেন মিঃ ফগ, কাগজপজের হিসাবে 
হয় ত আপনার কথাই ঠিক হতে পারে । কিন্তু ভাতে কলমে করতে 
গেলে-* ্‌ 

“মিঃ ইপ্াট ভাতে কলমেও এ হিসাব ঠিক | 

“আমার ইচ্ছ। হয় যে, আপনি একবার করে দেখান ।” 

“নে ত আপনার উপরেই নির্ভর করে। চলুন না, ছু'জনে এক 
সঙ্গেই যাই ।” 

“ধশ্ম রক্ষা করুন! এমন একটা অদ্ভুত পধ্যটন বর্তমান অবস্থায় 
অসম্ভব। আপনি যদি করতে পারেন, আমি ৬* হাজার টাকা দ্রিব।” 

“আপনার বড় ভূল হচ্ছে মিঃ ইয়া? এ পর্যটন খুবই সম্ভব 

“বেশ ত। মাপনিই তবে করুন না কেন ?* 

1৮০ দিনে পৃথিবীটা ঘুরে আসা-_কেমন এই ত ?” 

“ই11” 

বেশ) আমিই যাব |” 

“কবে ?৮ 

, “এই দণ্ডেই-তবে আগে বলে রাখি সমস্ত খরচ আপনার ৮ 

ফগের দৃঢ়তা দেখিয়া ষ্টয়ার্ট একটু বিরক্ত হইতেছিলেন। 

' বঙসিলেন,__“এ সব বাজে কথা! আনুন, খেল! যাক ।” 
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আপনিই তবে আরম্ভ করুন--পেবারে আপনি ভুল, তাস 
দিয়েছিলেন |” 
আন্দ, ঁয়ার্ট খেলিবার জন্য তাপ কুড়াইয়া লইয়াই পুনরায় উহা 
টেবিলের পর রাখিরা' কাহলেন, “দেখুন মিঃ ফগ, আপনি যদ প্রস্তুত, 
থাকেন, আমি সত্যই ৬* হাজার টাকা বাজী ধরবে: |» 
কথা শুনিয়া ফলেন্টিন্‌ কহিলেন, স্টটফ়ার্ট ভায়া, আর হাসিয়ো না।, 
এ ষে ঠান্টরা তা কি বুঝতে পারছো না ?% 
সদ্ঢ়ক্ঠে নাট কাইলেন, "আমি যখন বলেছি বাজা ধরবো, 
তখন কিছুতেই সে কথা 'মথ্যা হবে না) 
ফগ কহিলেন, “বেশ ভাল। আঘিও পশ্চাৎপদ নই। বারিংএর 
গরীতে আমার তিন পক্ষ টাকা জনা আছে। আমিও তবে সেই 
টাকাই বাজা ধরটি |” পপিভান্‌ মাশ্চশাখিত হইয়া কহিলেন, 
“তিন লক্ষ টাকা বাজী! একটু সামান্ত কিছু গোলযোগ ঘটলেই ত 
আপনার সমস্ত টাকা যাবে। পথে কত বিদ্ব আছে। এখন বুঝতে 
পারা বাচ্ছে না, কিন্তু তেমন নামান্ত কিছু একটা--” 
প্র্যত্তরে মিঃ ফগ কেবল কহিলেন, “ অনৃষ্পূর্ব এমন কিছুই ঘ'টতে 
পারে না|” 
“এই যে ৮* দিনের হিমাব, এর চেরে কমে কিন্তু পুথিবী ভ্রমণ 
সম্ভব নয় |? 
“বেশ ত। ঠিক মত ধরতে পারলে কমেই কাধ্য সিঙ্গি 
হয়|” 
“আপনাকে বহুবার ট্রেণ থেকে গ্রীনারে, স্ীনার থেকে ট্রেণে উঠা- 
নামা করতে কবে। একটু দেবি হলে ত চলবে না।” 
“আনার দেরিই হবে না 1” 
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“আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা কর্ছেন।% 

“ঠাট্টা! একজন খাঁটী ইংরাজ বাজী ধরে? কখনো ঠাট্টা করে না। 
আপনাদের ধার-তার সঙ্গে আমি তিন লাখ টাকা বাজী ধরতে প্রস্তত 
আছি যে, আমি ৮* দিনে কিংবা তার চেরেও কে প্রথিবী পরিভ্রণ 
কর্বো। ৮ দিনে অর্থাং ১৯২০ ঘণ্টায় কিংবা ১১৫২০০ গিরি 
আপনারা স্বীকার আছেন ?” 

_ লকলে পরানশ করি! কহিলেন, “ই! স্বীকার ।” রর 

“বেশ, ডোভার মেল ৮৪৫ মিনিটে ছাড়ে আমি তাতেই যাত্রা 
করবো ।৮ | | 

্রার্ট কহিলেন, -“কি, আজই সন্ধ্যার ?” ৃ 

“ই! আজই, সন্ধার । আঙ্গ ২রা অক্টাবর, €ধবান। ১১ ডিসেম্বব 
শনিবার পৌনে নস্টার সময় আমি লগ্ডনের এই কক্ষে এসে উপস্থিত 
হব। যদি না পারি, তবে বারিংএর গদীতে আমার যে তিন লক্ষ টাকা 
গচ্ছিত আছে, সে সমন্তই আপনাদের হবে। এই নিন, সে টাকার চেক 
রাখুন |” 

তনুহ্র্েই বাজীর সর্তগুলি লিপিবদ্ধ কর! হইল । উভয় পক্ষেই সেই 
পত্রে স্বাক্ষর করিলেন । 

ফিলিয়াস্‌ ফগ তখনো! ধীর, স্থির, অচঞ্চল। তিনি জানিতেন, তাহার 
যথাপর্বস্ব ছয় লক্ষ যুদ্র।। এই অদ্ভুত ভ্রমণ-ব্যাপারেই তাহার অন্ততঃ 
অদ্ধেক বার হইরা যাইবে; তাই তিনি তিন লক্ষ মুদ্রা বাজী ধরিয়'- 
ছিলেন । তীহা'র বধ্ধুগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠান সেচাঞ্চলা 
অর্থের জন্ত নহে । এমন অবস্থায়, এমন বিষয়ে বাজী ধরিলে আপন৷ 
হইতেই যেন বক্ষ কম্পিত হয়। 

» মিঃ ফগ তখনও তাসই খেলিতেছিলেন ! দেখিতে দেখিতে ল'তটা 
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বাজিল। সকলে বলিলেন, “আর না, এখন খেলা বন্ধ হোক্‌। 
মিঃ ফগকে পৃথিবী পর্যটনের জঙন্ত প্রস্তত হ'তে হবে” 
খেলিতে খেলিতে ফগ কহিলেন, “আমি ত প্রস্ততই আছি । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


যাত্রা 


তটা বাজিয়া ২৫ মিনিটের সময় ফিলিয়াস্‌ 
ফগ তাস পরিত্যাগ করিয়া, উঠিলেন। 
হুইষ্টের বাজী জিতিয়া! যে তিন শত 
মুদ্রা পাইয়(ছিলেন, তাহা ওয়েষ্টকোটের 
পকেটে রাখিয়া! তিনি বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইলেন এবং ৮টা বাজিবার 
দশ মিনিট পূর্বেই গৃহে পৌছিলেন। 
প্রভুকে অদময়ে প্রত্যাগত দেখিয়া গ্রিয়েন বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহার 
ত দ্বিপ্রহর রজনীর পুর্ব গৃহে ফিরিবার কথা নহে! 
ফিলিয়াস্‌ ফগ আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া টেলিফোনে ডাকিলেন, 
“জিয়েন--1৮ এখন ত সময় নহে__-অসময়ের আহ্বানে জিয়েন. কোন 
উত্তর দিল না। মিঃ ফগ পুনরায় পৃর্ববৎ ডাকিয়া কহিলেন, “জিয়েন, 
এই দ্বিতীয়বার আমি তোমাকে ডাকছি, মনে রেখ ।* 
জিয়েন নিকটে আসিয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া কহির্লা 
এখনওসত দুপুর রাত হয়নি |” 
“তা” আমিজানি। সে জন্ত আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না। দশ 
,ম্িনিটের মধ্যেই আমাদের ডোভার ও ক্যালের দিকে যেতে হবে %” * 
ফরাসী ভৃত্যের বদনমণ্ডল যেন সহসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রভুর 
২ 
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আদেশের মন্দ সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কহিল,_“আপনি 
কি বাহিরে যাচ্ছেন ?” 

“ই1। আমরা একবার পৃর্ণী-পর্যাটনে যাচ্ছি।” কথাটা শুনিবা- 
মাত্রই জিয়েনের নয়নছয় বিস্ষারিত হইয়া উঠিল। সে কিংবর্তব্- ' 
বিমুঢ়ের মত দীড়াইয়া আপন মনে বলিল,__ 

“পৃথথী-পর্যাটনে 1” 

“ই, ৮* দিনে ; চল, আর সময় নাই |” 

“জিনিষ-পত্র ?% 

“বিশেষ কিছু আবশ্তক নাই। একটা কার্পেটের ব্যাগ নিলেই 
চল্বে। ছুটো কামিজ আর তিন জোড়া মোজা ব্যাগের মধ 
নাও। তোমার নিজের জন্যও তাই নিও। যা' কিছু আবশ্তক হবে, 
পথে যেতে যেতে কিনে নিলেই চলবে । আমার মাকিণ্টদ আর বড় 
কোটটা নিও। আমাদের বড়-বেশী হাটতে হবে না। তবুও জোড়া 
ছুই মজবুত বুট যেন সঙ্গে থাকে। একি! চুপ করের্দীড়িয়ে রইলে 
যে! স্ফৃত্তি কর !” 

জিয়েন অবাক্‌ ! সে তাড়াতাড়ি আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া হতাশের 
মত একথানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। আপন মনে বলিতে লাগিল, “আমার 
অদষ্টে দেখছি বেশ ভ'ল। দ্রদিন একটু শান্তিতে থাকব ভেবেছিলেম, 
ত৷ ত খুবই ঘটুলো।' 

স্ময় নাই। ৮* দিনে পৃথী-পরিভ্রমণ ! জিয়েন বন্ত্চালিত পুত্তলিকার 
স্টার জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিল। শত সহস্র চিন্তা তাহাকে অত্যন্ত 
চঞ্চল করিয়া তুলিল। ৮* দিনে পৃথিবী-পর্য্যটন ! তবে কি আমি উন্মাদের 
চকুরি'লইলাঁম? না__না-_এটা কখনো সম্ভব নয়। ও সবই তামাসা মাত্র ! 
পাঁচ বৎসর দেশ ছেড়েছি, পাঁচ বৎসর পর আবার স্বদেশের মুখ দেখতে 
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পাব? সে হিসাবে ডোবার এবং ক্যালে পথ্যস্ত যাওয়াটা একরকম 
ভালই। প্যারিস নগরট1 দেখতে প্রভু নিশ্চয়ই একবার যাবেন। প্যারিসে 
গেলেই ছু'দিনকি আর সেখানে থাকবেন না, নিশ্চয়ই থাকবেন । তা*ই 
বা বলি কেনন করে? যিনি কথনে ঘরের বাহির হন নি, তিনি যখন 
পৃথী ভ্রমণে যাচ্ছেন_ এইটেই ত ভাবনার কথা ! 

৮টার মধ্যেই জিয়েন জিনিষ-পত্র ব্যাগে তুলিয়। প্রস্তুত হইল এবং 
একান্ত অস্থিরচিন্তে নিজের কক্ষন্বার রুদ্ধ করিয়া প্রভুর সম্মুখীন হইল। 
মিঃ ফগ ইতিপুর্ধেই প্রস্তত হইরা ব্রাডন কৃত একখানা “কণ্টিনেপ্টাল 
গাইড” হস্তে লই! বসিয়াছিলেন। জিয়েনের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া 
তন্মধ্যে কতকগুলি নোট রাখিক্না বলিলেন, “কোন জিনিষ ত তুলে 
গেলে না ?” 

“না” 

“আমার ম্যাকিপ্টন আর বড় কোটটা ?” 

“সঙ্গে নিয়েছি ।” 

“ব্যাগটা নাও । এটা বেশ সাবধানে রেখো । এর মধ্যে কিন্তু তিন 
লক্ষ টাকা থাকলে1 1” 

তিন লক্ষ মুদ্র৷ ! কত ভার! ব্যাগটা জিয়েনের নিকট অকন্মাৎ অতান্ত 
ভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে বুঝি আর উহা! ধরিয়া রাখিতে 
পারিতেছে না । ব্যাগটা বুঝি এবার নিশ্চয়ই হস্তচ্যত হইল! 

উভয়ে তথন সোপানাবতরণ করিয়। নীচে নামিংলন। গৃহের দ্বারে 
দুইটি স্রল! পড়িল। ফিলিয়া্‌ ফগ একখানি গাড়ী ডাকিয়! ভূতের সহিত 
আরোহণ করিলেন। গাড়ী চ্যারিংক্রশ, ্টেশনাভিমুখে ছুটিল। 
০. ৮টা ২ মিনিটের সময় ফিলিয়াস্‌ ফগ যখন ষ্টেশনমঞ্ধ্য প্রবেশ 


করিতেছিলেন, তখন জীর্ণচীরপরিহিতা এক অনাথিনী তাহার শিশু- 
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পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া ভিক্ষার জন্য তাহার সম্মুখে আসিয়া! দীড়াইল। 
মিঃ ফগ হুইষ্ট থেলিয়া যে টাক] পাইয়াছিলেন তাহ! পকেটেই ছিল। সেই 
২০টা গিনি ভিখারিণীকে দান করিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গে দেখা 
হয়ে বড় খুঁসী হলেম । আজকের মত এই নাও ।% 

জিয়েন মুগ্ধের স্যার এই নীরব দান অবলোকন করিল । তাহার নয়ন- 
প্রান্তে বারি-বিন্দু দেখা দিল। ফিলিয়াস্‌্কে সে তনুহূর্তেই তাহার 
হ্ৃদয়নমধ্যে উচ্চ আসনে স্থাপিত করিল । 

ফিলিয়া্‌ যখন ভূতাকে প্যারিমের ছুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় 
করিতে আদেশ দিতেছিলেন, তখন তাহার বন্ধুগণ ঠেেশনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তীহাদ্দিগকে দেখিরাই ফগ কহিলেন, “এই দেখুন, আমি ত 
এখনই যাত্রা! করছি । আমার ছাড়-পত্রে কন্সালের স্বাক্ষর দেখলেই 
আপনাদের আর সন্দেহের কারণ থাকবে না।” 

গিয়ার রাল্ফ বিনয়নম্বচনে কহিলেন, “তস কি কথা! সেকি 
কথা ! আমরা ত সকলেই জানি যে আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট- ছাড়: 
পত্রের আবশ্তক কি ?” 

প্রতবাত্তরে ফগ কহিলেন, “বেশ, আরো ভাল ।”” মিঃ ষ্টয়াট বন্ধুকে 
সতর্ক করিয়া দিয়! বলিলেন “কবে যে ফিরে আম্তে হবে, সেটা যেন ভূল 
না হয়|” ৃ 

*৮০ দিনের মধ্যেই -১৮৭২ সালের ২১শে ডিসেম্বর-_বান্রি ৮টা 
৬৫ মিনিট। তবে এখন বিদায় হই ।* ফিলিয়াম্‌ ফগ ভূত্যের' সহিত 
ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। ঠিক ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় বংশীধবনি * করিয়া 
ডোভার মেইল ছাড়িল। | 
* ধীজনী*্ভীষণ অন্ধকার । অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। ফগ নীরবে একু 
প্রান্তে বসির আরামে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জিয়েন দৃঢ়মুষ্টিতে 
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সেই ন্যাগটি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে একবার অকন্মাৎ করুণস্বরে 
চীৎকার করিয়া উঠিল। মিঃ ফগ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে ?”” 
“হায় হায়! তাড়াতাড়িতে ভূলে 75 
«কি ?» 
«আমার কক্ষের গ্যাসের বাতিট। নিবিয়ে দিতে ভূলে এসেছি ।” 
কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া ফগ কহিলেন, “তা* বেশ । আমরা 
যতদিন না ফিরি, বাতিটা ততদিন জ্বলতেই থাকবে। খরচ কিন্ত 
তোমার !” ্‌ 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ফিক্স গোয়েন্দা 


লয়াস ফগ যে দিন লগুন 
পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই দিনই 
নি বুঝিয়াছিলেন, বিলাতে একটা হৈ চৈ 
*১----_ পড়িয়া যাইবে। এই অদ্ভুত বাজীর 
কথ! যখন সংস্কার-সমিতির মন্দির হইতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত 
হইয়া পড়িল, তখন সমগ্র ইংলগ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে একটা তুমুল আন্দো লন 
উপস্থিত হইল । 
যে শুনিল, সে-ই নান! ভাবে নান। যুক্তিতর্ক দিয়! এই ছুঃসাহসিক 
পর্যটন -ব্যাপারের পরিণাম আলোচন! করিতে লাগিল। কেহ কেহ 
সিদ্ধান্ত করিল, ফিলিয়ান্‌ ফগ নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবেন । কিন্তু অধিকাংশ 
লোকই মনে মনে বুঝিল, এ অসম্ভব ব্যাপার কখনও সম্ভব হইবে না-_ 
ফিলিয়াসের পরাজয় সুনিশ্চিত । কেহ কেহ বলিল, “এটা একটা পাগলামী 
ভিন্ন আর কিছুই নহে ।”” “টাইমস্‌,” *ষ্টাগ্ার্ড,* “মর্ণিং ক্রনিকেল” প্রভৃতি 
ন্ুবিখ্যাত ২০ খানি পত্র-পত্রিকা সমস্বরে কহিল, “কখনো হবে না 
কখনো! হবে না - ফিঙ্গিয়াসের পরাজয় অবশ্তস্তাবী।”৮ একমাত্র “ডেইলি 
টেলিগ্রাম” পত্র কতকাংশে ফিলিরাসের পক্ষাবলম্বন করিল। সাধারণে 
কহিল “ফিলিয়াস্‌ ফগ একটা উন্মাদ মাত্র ।» এমন একটা অসম্ভব ব্যাপারে: 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ__-ফিক্স গোয়েন্দা ২৩ 


বাজী* ধরিয়া লিপ্ত হইবার জন্য কেহ কেহ বা সংস্কার-সমিতির সদস্য- 
দিগকে পর্যন্ত নিন্দ। করিয়া বলিতে লাগিল, “এ কথা ধিনি প্রথমে প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তাহার মস্তি ও বিকৃত হইয়াছে | 
_ সচিত্র লগ্ন নিউজ পত্রে যখন ফিলিয়াদ্‌ ফগের চিত্র প্রকাশিত 
হইল, তথন কোন কোন ছুঃসাহসিক লোক-_বিশেষতঃ কতকগুলি রমণী 
ফগের কাধ্যের সমর্থন করিল। কেহ কেহ এমনও বলিল, পৃথিবীতে 
কত আশ্চর্য্য বাপার ঘট ছে-তা এট আর হবে না ?” 
৭ই অক্টোবর তারিখে রয়াল ভৌগোলিক সমিতির পত্রে একটি সুদীর্ঘ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। লেখক এই ভ্রনণ-বৃত্তাস্তের সমালোচন। করিয়! 
দেখাইলেন, ইহার সাফল্য একান্ত অসম্ভব । তিনি কহিলেন, ইহার 
পদে পদে বাঁধা__সে বাধা ছুরতিক্রম্য ৷ জাহাজ ও টে যদি সর্বদা ঠিক, 
সময়মত যাতায়াত করে তবেই কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। ইউরোপে 
হয় ত এরূপ ঘটিতে পারে, কিন্তু আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ইহ! 
অসম্ভব। টেণ ও ট্টিমারের কল খারাপ হইয়া! যাইতে পারে, রেল-লাইন, 
হইতে গাড়ী নামিয়া পড়িতে পারে । রেল-সংঘর্ষ ঘটাও অসম্ভব নহে। 
ঝড়-তুফান, ভাসমান তুষারম্ত,প প্রভৃতি সমস্তই ফিলিয়াস্‌ ফগের বিষম 
অন্তরায়। খুব দ্রতগামী ভাল জাহাজেরও অনেক সময় পথিমধ্যে 
২৩ দিন বিলম্ব হইয়া যায় । শ্রীতকাল-_ঝড়ের সময়। একদিন বিলম্ব 
হইলেই ত ফিলিয়াস্‌ ফগের সব মিটিল ! কোন কারণে একখান! ছ্িমার 
ধরিতে না পারিলেই অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল-_পরবন্তী 
ষ্টিমার যে কবে ছাড়িবে, কে জানে ? ? 
* প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবামাত্রই উহা ইংলগ্ডের সকল পত্র-পত্রিকায় 
উদ্ধত হইয়া দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইতিপুর্কেই এই 
"ব্যাপার লইয়! বহু উচ্চ পণে যে বাজী ধরা আরম্ভ হইয়াছিল সে পণের 


২৪ ৮৩ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


সূল্য পর্যন্ত অবিলম্বে কমিতে লাগিল। সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই 
ফগের দল একান্ত ছুর্বল হইয়! পড়িল। এমন সময় লণ্ডন পুলিসের বড় 
কর্তা তার-যোগে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইলেন-_ 

“ব্যাঙ্কের নোট-চোর ফিলিয়াস্‌ ফগের সন্ধান পাইয়াছি । তাহাকে 
বোম্বাই নগরে গ্রেপ্তার করিবার কন্ত পরোয়ান৷ চাই । ফিক্স গোয়েন্দা । 
স্থয়েজ বন্দর ।” 

এই সংবাদ মুহূর্তমধ্যে চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যিনি 
এতদিন সাধু ও সজ্জন বলিয়া স্থপরিচিত ছিলেন, মুহূর্কমধ্যে তিনি ভগ 
দন্গ্য বলিয়! ঘ্বণার্ হইলেন ! সংস্কার-সমিতির সদশ্তদিগের আলোক- 
চিত্রের মধ্যে ফিচ্িয়াসের বে চিত্র ছিল, লোকে উৎসুক হইয়া! সেই চিত্রের 
সহিত দস্যর মুত্তি মিলাইয়া ০ইতে লাগিল। একি! এযেঠিক সেই 
চক্ষু! সেই নাসিকা ! সেই ভ্রযগ। সেই উন্নত কপোল ! সব সেই, সব 
$€দই | ফিলিয়াস্‌ফগ তবে নিশ্চয়ই দস্থা! সর্বনাশ ! লোকটা কি ধূর্ত! 
কেহকেহ বলিল, “ফিলিয়াস্‌ ফগ যে সংলোক নহে, তাহা পূর্বেই জানা 
গিয়াছিল। দস্থ্য না হইলে কি কেহ অমন একাকী থাকে - ত্রিসংসারে 
কাহারও সহিত মেলা-মেশা করে না!” কেহ কেহ বা বলিল,--“দেখেছ 
কাণ্ড! যেই ব্যান্কের টাকাটা হাতে পড়েছে, অমনি দেশভ্রমণের নাম 
ক'রে একটা মিথ্য! হুজুগ তুলে দিরে সরেছে-__পুলিশে যেন আর তার 
কোন খোঁজ-খবর না পায়! উঃ! ফিলিয়াম্‌ ফগ কি ভয়ানক লোক 1 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


অসম্ভব সংঘটন 


নী দুটি সঙ্গে সঙ্গে থাকে । ফিলিয়াস্‌ 
ফগের অদৃষ্ঠও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ছিল, ফিল্স গোয়েন্দার আনৃষ্টও 
তাহার সঙ্গ ছাড়া হয় নাই। ভবি- 
ষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? 

পি এণ্ড ও কোম্পানীর যতগুলি জাহাজ ছিল, তাহার মধ্যে 
মঙ্গোলিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী । আছ ২৯শে অক্টোবর-_ 
বুধবার । স্ুয়েজ বন্দরে মঙ্গোলিয়া জাহাজের আসিবার দিন। জ্াহাজের 
প্রতীক্ষায় জাহাজ-ঘাটে লোকারণ্য হইয়াছে । সকলের মুখেই এক 
কথা --“ওই আদিল, ওই আসিল” 

জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া দুইটি ভদ্পলোক 
পেই জনতা ঠেণিয়া জেীর ধারে পাঁদচারণ করিতেছিলেন । ই'হাদের মধ্যে 
একজন সুয়েজের ইংরাজ কন্সাল। তাহার সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত খর্ব: 
কার ও শীর্ণ। তাহার নয়নদ্বর তীক্ষুবুদ্ধিবাঞ্জক, উজ্জ্বল ও চঞ্চল। 
কিসের যেন একটা চিন্তা তাহাকে এতই অধার করিয়াছিল যে, তান 
ক্ষ্মাত্রও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। 'ইনিই 





২৬ ৮০ দিনে ভূ প্রদক্ষিণ 


গোয়েন্না পুলিশ ফিক্স _ব্যাঙ্কের নোট-চোর ধরিবার জন্য সুয়েজ বন্দরে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

আগত প্রায় জাহাজের অপেক্ষায় জেটাতে যে সমস্ত লোক অপেক্ষা 
করিতেছিল, মিঃ ফিক্স বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের 
মূর্তি অবলোকন করিতেছিলেন। ইনিই কি সেই চোর! না ইনি 
নভেন। উনি বুবি__না উনিও ত নহেন! ফিক্স বিশেষ ব্যস্ত হইয়া 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্ককর্তৃপক্ষদিগের প্রতিশ্রুত 
পুরস্কারের লোভ তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনিও অন্তের 
হ্যায় ব্যাকুপধ আগ্রহে মঙ্গোলিয়া জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে 
করিতে তাহার সঙ্গীকে কহিলেন,_-“আপনি তবে বল্তে চান, 
মঙ্গোলিয়ার কখনো দেরি হয় না?" 

“না, কখনো দেরি হয় না। মঙ্গোলিয়া কাল সৈয়দ বন্দর ছেড়েছে। 
অত বড় একথানা জাহাজের কাছে স্ুযনেজের এই খালটা আর কতটুকু 
পথ? ঠিক নিন্দিষ্ট সময়ের আগে জাহাজ পৌছিলে সরকার বাহাদুর 
গ্রত্যেকবার ৩৭৫ টাক পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আমি ত জানি, 
মঙ্গোলিয়াই সর্বদা] সে পুরস্কার পায় 

“মঙ্গোলিয়া কি বরাবর ব্রিন্দিসি থেকে আসে ? 

“হা! ভারতবর্ষের ডাক রিন্দিসিতেই জাহাজে উঠে। শনিবার 
বিকাল পাঁচটায় জাহাজ ছেড়েছে--এই এলো ঝলে। আপনি বেশী 
ব্ন্ত হৰেন না । আচ্ছা, মনে করুন, ব্যাঙ্ক-দন্ুযু যদি জাহাজে থাকেই, 
আপনি দন্ুর চেহারার মে বর্ণন! পেয়েছেন, তা থেকেই কি তাঁকে চিনে 
নিতে পারবেন? আমার ত সন্দেহ হয়|” 

“চেহারা কি! আমার মন তাকে চিনিয়ে দিবে । চোখে নধ দেখে 
যেমন কখন কখনও গারের গন্ধে মানুষ চেনা যায়, এও ঠিক তেমনিশ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--মসম্ভব সংঘটন ২৭ 


এ বয়সেন্মামি হাজার হাজার চোর দেখলেম। যদি সে এই জাহাজে 
থাকে, তা হলে আমাকে আর ফাঁকি দিতে হবে না!” 

“্টঃ! এ একটা মস্ত চুরি! ভগবান্‌ করুন, আপনি যেন দস্থ্যকে 
আারতে পারেন” 

“মন্ত বলে মস্ত! এমন চুরি কণ্টা হয়? ভাবুন দেখি, নগদ 
সাড়ে আট লক্ষ টাকা! একি কম কথা! যদিধরতে পারি তা হ'লে 
পুরস্কারও পাব অনেক । এমন সুযোগ জীবনে ক”বার.ঘটে ? আজ- 
কাল যে কেমন হয়েছে, এমন জাহাবাজ চোর আর বড় দেখতে পাওয়া 
যায় না। এখন কেবল ছোঁচ ড়া চোরের দিন ভয়েছে-_ছু'টাকা, চারটাকা 
পেলেই তারা খুসি 1 

“আপনার কথাগুলো বড় উত্তেজনাপূর্ণ। আপনি যদি ধরতে 
পারেন, তা হ'লে ত ভালই হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে-_কাজটা৷ 
বড় সহজ হবে না । আপনি ধার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন। হয় ত 
হতে পারে, তিনি আদৌ চোর নন। সেচেহারা হয়ত একজন 
নির্দোষী সাধু ভদ্রলোকের |” 

“কি জানেন, বড় বড় চোরেরা বাহিরে ঠিক সাধুসজ্জনের মতই 
থাকে । দন্ার মত চেহারা যার, সেকি আর সাহস ক'রে চুরি 
করতে পারে? চেহারা দেখেই যে লোকে আগে তাকেই সন্দেহ 
করবে । ভগ্ু সাধুতার জীর্ণ আবরণ উন্মোচন করাই ত আমাদের 
কাঙ্গ । কাজটা খুব কঠিন বটে, কিন্তু ওতেই ত বাহছুরী !” 

এ দিকে জেটার উপর লোকসমাগম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল । নানা 
দেশের নাবিক, মাগ্রন, ভারবাহী মুটে-মজুর প্রভৃতি সমবেত হইতে 
লাগিল'। 
সপ দিনটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল। লবণাম্ব,স্পশশীতল মন্দ মন্দ 
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পবন ধীরে ধীরে পূর্বদিকৃ হইতে বহিতেছিল। দূরে নগণ্মধ্যবর্তী 
গঘুজগুলির চূড়া তপনকিরণে ঝকৃমক্‌ করিতেছিল। ধীবরদিগের 
সহত্র সহত্র ক্ুদ্র তরণী লোহিত-সাগরমধ্যে বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইতে- 
ছিল। প্রাচীন প্রথা গঠত ছুই একখানি অর্ণবপোতও যে সেই 
বিন্দুগুলির সন্িকটে না ছিল, তাহা নহে। 

জেটার ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজিয়! গেল । 

ফিক্স নিতান্ত বাগ্র হইয়া কহিলেন, “না--এ জাহাজ আর আজ 
আস্বে না দেখছি ।” 

কন্সাল কহিলেন, “আর বেণা বিলম্ব নাই ।” 

“স্থয়েজে কতক্ষণ নোঙ্গর করবে ?” 

প্ঘণ্টা৷ চারেক । এই খানেই জাহাজে কয়লা তোলে। স্থয়েজ থেকে 
এডেন বন্দর ১৩১০ মাইল-_বুঝতেই পারছেন, কত কয়লা প্রয়োজন |” 

“স্থয়েজ থেকেই বুঝি বরাবর বোণ্াই যায় ?,, 

“ই, একপমে বোম্বাই-_-পথে আর কোথাও দাড়ায় না।* 

ফিক্স কহিলেন, 'তাই ত1 দন্যু বদি এই পথেই মঙ্গোলিয়া জাহাজে 
এসে থাকে, তা হ'লে হংরাজ পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে সে 
স্গুয়েজেই নামবে । তারপর এখান থেকে দ্রিনেমার কি ফরাসীদের কোন 
একটা নিকটবর্তী উপনিবেশে যাবার চেষ্টা করবে । ভারতবর্ষ ইংরাজের 
রাজত্ব । সেখানে গেলে ধে কোন স্ৃবিধ। হবে" না, তা” সে বিলক্ষণই 
জানে ।?” 

“লোকটা যে তেমন চালাক চতুর, আমার তা” বোধ হয় না,। চালাক 
হ'লে সে এতদূর আসবে কেন? লগুনেই ত লুকিয়ে থাকা সহজ।+ 

, কন্দাল এই কথা বলিয়া নিজ কর্মৃস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার 

কথায় গোয়েন্দার চিন্ত। আরও বাড়িয়া উঠিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--অসম্ভব সংঘটন ২৯ 


অবিপষ্বে অদূরে ঘন ঘন তীব্র বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। যে 
যেখানে ছিল, সকলেই উদ্ধৃশ্বাসে জেটার দিকে ছুটিল। তীরের নৌকাগুলি 
মুহূর্তমধ্যে নোঙ্গর তুলিয়া বাধন খুলিয়া নঙ্গোলিয়৷ জাহাজের দিকে অগ্রসর 
ক্ইল। ঠিক এগারটার সমর মঙ্গোলিয়া নির্দি স্থানে নোঙ্গর নিক্ষেপ 
করিয়! হু হু শবে বাম্প উদগীরণ করিতে লাগিল। 
* জাহাজে অনেক যাত্রী ছিল। কেহ কেহ জাহাজে থাকিয়াই 
চতুদ্দিকর মনোরম দৃগ্তাবলী দরশন করিতে লাগিল, কেহ বা 
তরী আরোহণে তারে আসিল। ফিল্ম গোরেন্বা অতি 'যত্বে প্রত্যেক 
আরোহীকে দেখিতে লাগিলেন । তিনি বখন এইরূপে ব্যাঙ্ক-দন্ুর সন্ধানে 
ব্যস্ত, তখন একজন যাত্রী জনতা ঠেলিয়া নিকটে আসিয়া তাহাকেই 
জিজ্ঞাস! করিল, “মশায়, বল্‌তে পারেন কন্সাল আফিসউা কোথায় ?” 
কথ! কহিতে কহিতে আগন্তক পকেট হইতে একথানি ছাড়-পত্র বাহির 
করিয়া বলিল, “আমি তার সহি নিতে চাই ।» 
ফিক্স গোয়েন্দা ছাড়-পত্রথানি লইয়া পাঠ করিলেন। তীহার হস্ত 
কম্পিত হইতে লাগিল। কি অসম্ভব সংঘটন! ইহা যে সেই দস্থ্যরই 
ছাড়-পত্র? ইহাতে পত্রাধিকারীর আকৃতির বে বর্ণনা রহহয়াছে, দস্থ্যর 
আরুতিও যে সেইরূপ ! ফিক্সা আগন্তুকের দিকে চাহিয়া কহিলেন--“এটা 
ত তোমার ছাড়-পত্র নয়?” 
“না। এটা আমার মনিবের |” 
“তিনি কোথায় ?", 
“জাহাজে আছেন ।” 
*“তাকেই কন্সাল আফিসে যেতে হবে, তুমি গেলে চল্ৰে না 1” 
“তিনি না গেলে কি চলবেই ন! ?” 
“না 1 
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*“আফিসউী কোথায় ?” 

অদূরে একটা গৃহ দেখাইয়া গোয়েন্দা কহিলেন ৮ “ওই যে সন্মুখের 
মোড়টা-_ওইখানে |,” 

“তা হ'লে আমি যাই, মনিব মশায়কেই আনিগে ।” 

আগন্তক পুনরায় জাহাজে প্রত্যাবর্তন করিল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


শহ্বয়েজ বন্দরে 


কা গোয়েন্না কাল বিলম্ব না করিয় 
কন্সালের নিকট যাইয়া কহিলেন-_ 

“আমি আপনাকে বিরক্ত 
করছি বলে ক্ষমা ক'রবেন। 
নোট-চোর যে মঙ্গোলিয়া জাহাজে আছে, আমি তার বিশেষ প্রমাণ 





পেয়েছি ।” 

তখন উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তী হইল। আগন্তকের সহিত 
সাক্ষাৎ, ছাড়-পত্র দর্শন প্ররততি সকল কথাই তিনি কন্সালের নিকট 
বর্ণনা করিলেন। কন্সাল কহিলেন-_-“উত্তম | তা হলে সে এখানেই 
আস্ছে। একটা পাপিষ্ের মুখদর্শন করতে হ'বে ব'লে আমি দ্রঃখিত 
নই) কিন্তু সত্যই যদি সে চোর হয়-আর আপনি যেমন বলছেন, 
তাতে ত তাকে চোর বলেই বোধ হচ্ছে_তা হ'লে সে কখনো এখানে 
আসবে না। কোন্‌ দস্থা ইচ্ছা করে যে. তার পলায়ন-পথের রেখা 
বর্তমান থাকে । ছাড়পত্রে দস্তখৎ নিয়েই বা কি ইবে--আজকাল ত 
আর দরকার হয় না।” 

“যদি তার কিছুমাত্র বৃদ্ধি থাকে, তা হলে সে নিশ্চই এখানে 


আন্বে।” 
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কেন? তার ছাড়-পত্রথান। পাঁচজনকে দেখাতে না কি ?” 

* “তাবৈকি? দস্ত্রার পলায়নপথ নিষ্ষণ্টক কর! আর ভালমান্ুষকে 
অনর্থক জঞ্জালে ফেলা--এ ছাড়া ছাড়পত্রের আর কি কোনো উপ- 
কারিতা আছে, বলতে পারেন? এর ছাড় পত্রখানা যে ঠিকই আছে, 
তাতে আমার সন্দেহ নাই। ভরপ! করি, আপনি ওতে স্বাক্ষর করবেন না ।” 

“কেন? যদি পত্রে কোন গোলযোগ না থাকে, তা হ'লে আমাঁকে 
ত বাধ্য হয়েই স্বাক্ষর করতে হবে|? 

“তা হোক । আমি বতক্ষণ লগ্ডন থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না 
পাচ্ছি, ততক্ষণ ৩ দস্থাকে এখানে আটকে রাখতে হবে » 

“নিঃ ফিল্স, সেট হ'ল আপনার কাজ। আপনি তার ব্যবস্থা করবেন 
কিন্ত আমার--+ 

কন্নালের মুখের কথা মুখেই রহিগ্না গেল । উভয়ে শুনিলেন দ্বাষে 
করাঘাত হইল। করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ভৃত্য আসিয়া ছুই জন অপরি- 
চিত লোককে তথার রাখিরা প্রস্থান করিল। ইহাদের মধ্যে একজন 
একথান। ছাড়-পত্র লইয়া স্বাক্ষর করিবার জন্য কন্সাল সাহেবের হস্তে 
গ্রদ্দান করিলেন। কন্সাল ছাড়-পত্রথানি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন, এ দিকে গোয়েন্দা ফিল্প এক কোণে নীরবে বসিয়া আগন্তকের 
কেশাগ্র হইতে জুতার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। ছাড় পত্র পাঠ করিয়া কন্সাল কহিলেন__“আপনার 
নাম ফিলিয়াম্‌ ফগ ?” 

“্া 7 

“এই লোকটি কি আপনার ভূত্য ?, 

“ঠা । ওর বাড়ী ফরাসী দেশে । নাম জিয়েন পাসে পারত ত।”, 

“আপনি লগ্ন থেকে আসছেন ?” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--স্থয়েজ বন্দরে ও৩ 


“ই, লগ্ডন থেকে |” 

“কোথায় যাবেন ?” 

“বোম্বাই |” 

আপনি বোধ হয় জানেন, এ সব কথা না জিজ্ঞাসা করলেও 
চল্তো । ছাড়-পত্রথান। দেখলেই বথেষ্ট হতো ।৮ 

“তা আমি জানি। আমি বে স্ুুয়েজে এসেছি, আপনার স্বাক্ষর 
নিয়ে তার শ্রমাণ রাখতে চাই |৮ 

“আচ্ছা, বেশ 1 - 

কন্সাল দিরুক্তি না করিরা উহাতে স্বাক্ষর করিলেন। মিঃ ফগ 
তাহার পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া অভিবাদন করিয়! প্রস্থান করিলেন । 
জিয়েন প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিরা গেল। 

ফিল্ম গোয়েন্দা বাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 

“এখন আপনার কি মনে হয়? 

“চেহারা দেখে ত মনে হয় লোকটা নিতান্ত ভালমান্ুষ। 

“তা হতে পারে । সেকথা হচ্ছে না। আপনার কি বোধ হয় 
না এই গম্ভীরপ্রকৃতির ভদ্রলোকটার মুক্তি সেই দস্থ্যর মৃত্তির সঙ্গে 
ঠিক-ঠাক মিলে যাচ্ছে ? 

হি মিল্ছে বেকি। কিন্তু সব সময় চেহারার বর্ণনা»-- গোরেন্দা বাধা 
দিয়া কহিলেন, “সে আমি দেখে নিচ্ছি। আমার বোধ হয় প্রভূ অপেক্ষা 
ভত্যের কাছে ঘেসা অনেকটা সহজ হবে। লোকটাও যখন ফরাসী, ' 
তখন কিছুতেই মুখ ঝু'জে থাকৃতে পারবে নাঁ। তবে আমি বিদায় হই। 
ঞখনই আবার আস্ছি 

ফিক্সা গোয়েন্দা অবিলম্বে জিয়েনের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। 

কন্মালের অফিল হইতে বহির্গত হইরা মিঃ ফগ জেটাতে প্রত্যাবর্তন 

৩ 
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করিলেন এবং ভূত্যকে কতকগুলি কাধ্যের ভার দিয়া তরণীযোগে 
জাহাজে গমন করিলেন। 

ফিলিয়াস্‌ ফগের রোজনামচার খাতায় ২রা অক্টোবর হইতে ২১ 
ডিসেম্বর পর্যান্ত প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। কোন্‌ মাসে 
কোন্‌ তারিখে কোন্‌ বারে কোন্‌ সময়ে তাহাকে প্যারিস, ব্রিন্দিসি, 
সুয়েজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে পৌছিতে হইবে 
সেই খাতায় তাহা লিখিত ছিল। কোন্‌ স্থানে পৌছিতে নির্দিষ্ট সময় 
অপেক্ষা কত অধিক বা কত অন্ন সময় লাগিল, তিনি তাহাও লিখিয়া 
রাখিতেছিলেন। 

ফিলিয়াস্‌ ফগ জাহাজে প্রত্যাবর্তন করির তাহার খাতা বাতির 
করিলেন । তাহাতে লেখা ছিল ;-- 

২রা অক্টোবর, বুধবার সন্ধা ৮টা ৪৫ মিনিটের সনয়--লগুন ত্যাগ । 

বৃহস্পতিবার প্রভাত ৮টা ৪০ মিনিটের সময়-__প্যারিস। 

শুক্রবার ৪ঠ অক্টোবর, প্রভাত ৬টা ৩৫ মিনিটের সময়-মণ্ট 
সিনেইএর পথে তুরীন নগরে আগমন | 

শুক্রবার প্রভাত ৭টা ২০ মিনিটের সময় _তুরীন পরিত্যাগ । 

শনিবার ৫ই অক্টোবর অপরাক্ত ৪টার সনয়--ত্রিন্দিসি । 

শনিবার অপরাহ্ন ৫টার সময়-_-নঙ্গোলিয়া জাহাজে যাত্রা । 

খাতার পষ্ঠায় মিঃ ফগ লিখিলেন-_বুধবার ৯ অক্টোবর বেলা ১৯টার 
সময় নুয়েজ বন্দরে আগমন । এ পর্যযস্ত মোট ১৫৮২ ঘণ্টা অথবা ৬২ দিন 
লাগিয়াছে । 
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কল গোয়েন্দা অল্পকাল মধ্যেই জেটার 
উপর জিয়েনের সহিত মিলিত 
হইলেন। জিয়েন তখন চতুর্দিকের 
টুশোভা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছিল। 





তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“কি গো তোমাদের ছাড়পত্র ঠিক সহি কর! হয়েছে ত।”” 


“আপনি যে! ধন্যবাদ । হই, সবই ঠিক হয়েছে ।” 


“তুমি বুঝি চারিদিকের শোভা! দেখে বেড়াচ্ছ ?” 
“হা। আমরা যেমন তাড়াতাড়ি চলেছি, তাতে সবই যেন আমার, 


কাছে স্বপ্ন বলে” মনে হচ্ছে। এটাও ত স্থুয়েজ__কেমন নয় ?” 


শা স্থয়েজ 15 
“ত] হলে আমরা মিসর দেশে এসেছি দেখছি ।” 


“নিশ্চয়ই 1” 
“মিসরে--তা হলে ত আমাদের আক্রিকাতেই আসা হয়েছে ।” 


“সা, আফ্রিকাতে ত বটেই ।” 
*তাই ত! আফ্রিকা! সত্য সত্যই কি আমর! এখন আফ্রিকায়? 


একবার ভাবুন দেখি ব্যাপারথান! কি! আমার ত ধারণাই ছিল না বে, 
আমরা কখনো! প্যারিস নগরের বাহিরে যাৰ । সেখানেই বা কতটুকু সময় 
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ছিলাম! সন্ধ্যা ৭ট! ৪* মিনিট থেকে ৮টা ৪* মিনিট পর্যাস্ত--এক 
ঘণ্টা । আমরা যখন আসি তখন ভয়ানক বুষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যেই 
একথান৷ গাডীর জানাল! দিয়ে যা' একটু দেখেছি। আমার এখন 
বড় আপশোষ হচ্ছে । প্যারিসের সে সব সুন্দর সুন্দর স্থান আবার 
দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে ।” 
“তা হ'লে দেখছি তোমাকে বড়ই তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে ।” 
“না__আমার আবার তাড়াতাড়ি কিসের? আমার মনিবেরই ষত 
তাড়াতাড়ি । ভাল কথা দেখুন, আমাকে কয়েকটা কামিজ আর এক 
জোড়া জুতা কিনতে হবে। আমরা যখন লণ্ডন থেকে আসি তখন 
আমাদের সঙ্গে একটা ছোট কার্পেট-ব্যাগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল 
না।” 
“চল না, এখনই তোমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি । সেখানে যা” চাবে 
তা'ই পাবে ।” 
জিয়েন সবিনয়ে কহিল, “আপনি একান্ত সঙ্জন । আচ্ছা চলুন তবে । 
জাহাজখান ছাড়ার আগেই আবার মামাকে ফিরে আন্‌তি হবে ।” 
উভয়ে গল্প করিতে করিতে নগরমধ্যস্থ বিপণির দিকে যাত্র৷ করি- 
লেন। যাইতে যাইতে গোয়েন্বা কহিলেন, “এখনো জাহাজ ছাড়ার 
দেরি আছে এই হত সবে ১২টা বেজেছে।” 
জিয়েন তাহার প্রকাণ্ড ঘড়িট! পকেট হইতে বাহির করিয়া কহিল, 
“বারটা বেজেছে! আমার ঘড়িতে ত ৯টা বেজে ৫২ মিনিট |” 
পা হলে তোমার ঘড়ি ভূল |” 
“ভুল__ আমার ঘড়ি হুল! আমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে 
স্বড়িটা, ঠিক সময় দিয়ে আস্ছে, আর আজ ভুল ভয়ে গেল! আমি 
উত্তরাধিকার শ্ত্রে এই ঘড়ি পেয়েছি । এতে ঠিক সময় থাকে--বছরে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ - সংবাদ-সংগ্রহ ৩৭ 
পাচ মিনিটও এদিক ওদিক্‌ ভয় না। এ কি আমার সাধারণ ঘড়ি_এ 
যেন একট ব্রনমিটার |” 

“কেন যে সময়ের অত তফাৎ হয়েছে, তা, আমি বুঝতে পেরেছি । 
তোমার ঘড়িতে লগ্ডনের সময় আছে। সুয়েজের সময় আর লগুনের 
সময় এক নয়। স্ুয়েজে যখন ১২ট। বাজে তখন লগ্ডনের ঘড়িতে প্রায় 
১০টা। যেখানেই যাও বেলা ঠিক ১২টার সময় সেই দেশের ঘড়ির সঙ্গে 
নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিও। তা হ”লে সময় ঠিক থাকবে.” 

“কখনো না_ আমার ঘড়ি যেমন আছে তেমনি থাক্‌ ।” 

“বেশ, সুর্যোর সঙ্গে তা হ'লে ও ঘড়ির মিল থাকবে ন11”” 

“না থাকলে আমি নিরুপায়। তাঁতে আমার কিছু ক্ষতি নাই-_ 
সুর্য্যেরই ক্ষতি-_ঠিক সময়টা দিতে পারবে না! আমার ঘড়ি কি ভ্‌ল 
হতে পারে মশায় |” ৰ 

জিয়েন গর্বিত চিত্তে তাহার ঘড়িটা পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিল। 

গোয়েন্দা! জিজ্ঞাসা করিলেন.“তোমরা৷ বোধ হয় বড় তাড়াতাড়ি লগ্ন 
থেকে বেরিয়েছ ?” 

“ই? খুবই তাড়াতাড়ি । গত বুধবার রাত্রি ঠিক ৮টার সময় আমার 
মনিব তার ক্লাব থেকে ফিরে এলেন। তারপর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই 
আমাদের বেরিয়ে পড়তে হলো ।৮ 

“তোমার মনিব কোথায় যাচ্ছেন ? 

“বরাবর সন্মুখে__ছুই চক্ষু যে দিকে চলেছে। তিনি পৃথিবীট! 
পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন ।”, 

_ পপৃর্থী পরিভ্রমণ 1 

“হী পুর্থী-পরিভ্রমণ_তা”ও আবার মাত্র ৮* দিনে! তিন্নি বলেন 
যে একটা বাজী ধরেই এ কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু আপনাকে 
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বলতে বাঁধা কি, আমি ত এ কথার বিন্দূমাত্রও বিশ্বাস করি না । মাথার 
ঠিক থাকলে কি আর কেউ এমন কাজে ভাত দেন? আমার ত বোধ 
হয় এর অন্ত কারণ আছে । | 

“তোমার মনিব ত বড় আশ্চর্যা লোক দেখছি। গুর জোড়া মেলা 
ভার 1” | 

“কতকটা তাই বটে 

“উনি কি একজন বড় লোক ?» 

“নিশ্চয়ই । ওর সঙ্গে টাকা কত! সবই বাঙ্ছের টাটকা নোট ! 
থরচ-পত্র করতে মুনিব মহাশরকে কথনো কৃষ্ঠিত দেখি না। নির্দিষ্ট 
সময়ের আগে মঙ্গোলিরা জাহাজ বোম্বাই পৌছিলে মঙ্গোলিয়ার কল- 
ওয়ালাকে বিশেষ পুরস্কার দিতে চেয়েছেন। 

“তুমি কি অনেকদিন থেকে এর চাকুরি করছ ?” 

“অনেক দিন ত দূরের কথা যে দিন আমরা লগ্ন ছেড়েছি, ঠিক 
সেই দিন থেকেই আমার চাকুরির আরম্ত 1 

ভত্যের কথা শুনিয়া ফিক্স গোয়েন্দার চিত্ত ঘে কিরূপ উদ্বেলিত 
হইয়াছিল, তাহ! সহজেই অন্মের | ব্যাঞ্ধে দস্তা হইবার পর পরই অত 
তাড়াতাড়ি লগ্ডন পরিত্যাগ, সঙ্গে অত বাঙ্ক নোট, একটা বাজীর ভাণ 
করিয়া ভারতবর্ষে পৌছিবার জন্ত এত বাগ্রতা এ সমস্তই গোয়েন্দা 
ফিক্সের পূর্ব সন্দেহকে আরও সুদ করিয়া! ভুলিল। তিনি মনে মনে 
সঙ্কল্প করিলেন দশ্্যুর এই ফরামী ভত্যের নিকট হইঠে আরও সংবাদ- 
সংগ্র্ই করিতে হইবে | | 

তিনি জিয়েনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে 
ঝুখিতে,পারিলেন যে ফিণিয়াস্‌ ফগ লগুনে একাকা বাস করেন। লোকে 
বলে তাহার অর্থের অভাব নাই--কিন্তু কিরূপে কোন্‌ স্থান তইতে উহা 
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মাহসে তাহা কেহ জানে না। মিঃ ফগের জীবন কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। 
সে অন্ধকার ববনিকার অন্তরালে যে কি লুক্কারিত আছে তাহা কেহই 
জানে না-চতাটাও সে কথা বলিতে পারে না। 
তাহার চিন্তা-আ্রাতঞ্ে বাধা দিয়া জিয়েন জিজ্ঞাসা করিল__ 

“বোম্বাই কি এখান থেকে অনেক দূর ?” 

“নিতান্ত কম দূর নয় । জাহাজে ১০ দিনে যাওয়1 বায়।” 

“বোশ্বাই কোন্‌ দেশে ?” 

'ভারতবর্ষে 1৮ 

“ভারতবর্ষে? তবে বুঝি এসিয়ায় ?”, 

“5--এসিয়ায়। ভার কপাল! বাতিটার কথাই আমার দিনরাত 
মনে হচ্ছে! 

“বাতি! কিসের বাতি 1৮ 

'ঘখন আমি লগ্ডন থেকে আসি তখন আমার কক্ষের গ্যাসের বাতিট' 
নিবিয়ে দিতে ভূলে এসেছি । বাতিটা আমারই খরচে আজ পধ্যস্তও 
জ্বলছে বাতির জন্ত আমার প্রতিদিন দেড়টাকা করে” লৌকসান হচ্ছে-_ ৃ 
আমার দৈনিক মাহিনার চেয়েও রোজ ছয় আন! করে? বেশী কাটা যাচ্ছে! 
মদি আমরা সকালে সকালে লণ্ডনে ফিরতে না৷ পারি-” 

ফরাসী জিয়েনের হুদ্ঘশার কাহিনী শুনিবার অবসর তখন মিঃ ফিক্পের 
আদৌ ছিল নাঁ। সম্মুখেই মঙ্গোলিয়। অর্বণপোত। সেই পোতেই ব্যাঙ্ক- 
দন্ু ফিলিয়ান্‌ ফগ স্বচ্ছন্দচিত্তে বোম্বাই প্রস্থান করিতেছে-__অথচ 
তাহাকে ধরিবার উপায় নাই!  ব্যাঙ্ক-প্রতিশ্রুত পুরস্কাররাশি 
তগায়েন্দা সাহেবের মুষ্টমধ্যে আসিয়াও যেন হাতের বাহির 
হইয়া যাইতেছে! হায় হায়! এ কিবিড়ম্বনা! দন্থ্যকে ধরিবার 
উপায়ও নাই, বিলম্ব করিবারও সময় নাই! মিঃ ফিক্স *জিয্মেনকে' 
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একটা দোকানের নিকট রাখিয়া ত্বরিত পদে কন্সালের নিকট আসিয়া 
কহিলেন-__ 

“ফিলিয়াস্‌ ফগই যে দন্থ্য তাতে আর আমার সন্দেহ নাই । 
প্রচার করেছে যে ৮* দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে! ভূঁ-প্রদক্ষিণের 
ভাণ ক'রে সে এখন সরে? পড়ার চেষ্টায় আছে ।” 

“লোকটা ত দেখছি খুবই ধূর্ত। পৃথিবীর সমস্ত পুলিসকে ফাঁকি 
দিয়ে শেষে নিশ্চয়ই লগ্ডনে ফিরে যাবে 1৮ 

“যত দিন আমি আছি, তা আর যেতে হবেনা । দেখা যাক কে 
হারে কে জিতে 1” 

“কিন্ত মিঃ ফিক্স, আপনার ত ভূল হয় নাই? সতাই কি ফিলিরাস 
ফগই সেই দস্থ্য ?” 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফিলিয়াস্‌ ফগই দক্থ্য।” 

“সে যে স্য়েজে এসেছিল, ছাড়পত্রে আমার স্বাক্ষর নিয়ে তার প্রমাণ 
রাখার কারণ কি বলতে পারেন ?” 

“হা-তা-_সে কথাটার উত্তর আমি এখন ঠিক দিতে পারছি ন!। 
তবে আমি যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাও বলি শুনুন” 

জিয়েনের সহিত গোয়েন্দা সাহেবের যে কথাবার্তী হইয়াছিল তিনি, 
সে সমস্তই কন্নালের নিকট বর্ণনা করিলেন। সকল অবস্থা শুনিয়া 
কন্সাল সাহেব কহিলেন__ | 

প্তা বটে-_বাহ অবস্থা যে সমস্তই লোকটীর বিরুদ্ধে, এ কথা 
আর অস্বীকার করা বায় না। আপনি এখন কি করবেন স্থির 
করেছেন ?” | 

একখান! গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্তঠ আমি এখনই লঙওনে তারে 
₹বাদ পাঠাচ্ছি। পরোয়ানা বোহ্বাইতে এলেই চলবে । আমাকেও ত 
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এই জাহাজেই বোম্বাই যেতে হচ্ছে । বোম্বাই ইংরাজের রাঁজত্ব-_ 
সেখানে দস্থ্যুকে গ্রেপ্তার করতে আর মুক্ষিল কি।” | 
মঙ্গোলিয়৷ ছাড়িবার অল্প সময়ই বাকি ছিল দেখিয়া গোয়েন্দা 
বিদাঁয় হইলেন এবং লগুনে তারে সংবদ দিয়া একেবারে আসিয়া 
জাহাজে উঠিলেন। 
তিনি যে লগ্নে কি সংবাদ 'দয়াছিলেন তাহা আমরা ইতিপূর্ক্রেই 
দেখিয়াছি। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মঙ্গোলিয়। অর্ণবপোত 


মি য়েজ হইতে এদেন বন্দর ঠিক ৩১ মাইল | 
কর, ০ 

শে া সাধারণ জাহাজ ১৩৮ ঘণ্টাতেই এই পথ 

অতভিত্রম করিতে পারে। কিন্তু মঙ্গোলিয়। 





যেরূপ ধরগে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে 
সকলেই বুঝিয়াছিল যে নির্দিষ্ট দিনেব অনেক পুর্বেই জাহাজ গন্তব্য 
' স্থানে পৌছিবে। 

ব্রিন্দিদি হইতে যে নকল আরোহী জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তীহাদের 
মধ্যে অনেকেই এভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। কেহ বা কলিকাতায় 
যাইবেন, কেহ বা বোম্বাই থাকিবেন। ভারতবর্ষের পেনিন্স্থলার রেল 
পথ খোলা হইয়াছিল বলয় তখন আর লঙ্কা ঘুরিয়া কলিকাতায় যাইতে 
হইত না! যাত্রীদিগের মধো সামরিক ও অন্তান্থ বিভাগের উচ্চপদস্থ 
অনেক রাজকন্চারা ছিলেন। জাহাজে বন্দোবস্তের কোনো ক্রটি ছিল 
না। প্রভাতে প্রাতরাশ, অপরাহ্ন ছুইটায় জলযোগ, সাড়ে পাচটায় সান্ধ্য 
ভোজ, ৮টাম্ন নৈশ আহার। নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ভোজ্য ও পেয় 
নঙ্গোলিয়ার ভোজনাগারে খানার টেবিলে শোভ। পাইত। রমণীগণ 
দিবসে দুইবার করির়া বেশ পরিবর্তন করিতেন। নুতা ও গীতে 
মঙ্গোলির়া জাহাজ মুখরিত হইয়া উঠিত। পু 
* লোহিত সাগর বড় 6ঞ্চল ও প্রারই তরঙ্গসমাঞ্ুল। খখনই প্রবহমান 
বেগশালা বাধু আসিয়া জাহাজকে ম্পশ করিত তখনই মঙ্গোলিয়া কাপিত, 
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ভলিত, তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিত। কাভাব সাধ্য দীড়াইয়৷ থাকে! 
পিয়ানোর কোমল মধুর স্বর-লহরী তখন নীরব হইত, রমণীর লীলা- 
চঞ্চল চরণ সংঘাতে তখন আর নৃত্যশালা কম্পিত হইত না। কিন্তু 
মঙ্গোলিয়া পোত দেই তুফান ঠেলিননা তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে 
ছুটিতেছিল। 

সম্মুখে তরঙ্গভঙ্গমর অনস্ত লমুদ্র, নুভাণীল তরঙ্গের শিরে নৃত্যশীল 
অর্থবপোত। চারিদিকে জলোচ্ছণস-_অবিরাম বিকট জলভঙ্গরব, মধ্যে 
মধ্যে বেগশালী পবনের ভীষণ হাভাধবনি-__ফিলিয়ান্‌ ফগ কি এই সকল 
(দেখিয়া হতাশ হইতেছিলেন? ত্বীহার চরিত্র সেরূপ ছিল না।* যদি বা 
কনো মুহূর্তের জন্য এ সকল চিন্তা তাহার ভ্বদয়ে আসিত, কিন্তু 
বাহিরে উহা প্রকাশিত হইত না। কিছুই শ্াহাকে বিচলিত করিতে 
পারিত না। 

তিনি কদাচিৎ জাভাজের ডেকের উপর আসিতেন,, কদাচিৎ উচ্ছঙ্খল 
অথচ সুন্দর লোহিত সাগরের দিকে চাহিরা দেখিতেন ; মানব ইতি- 
হাসের কোন্‌ পৃষ্ঠা এই সাগরের কাহিনার সহিত বিজড়িত থাকিয়া 
গৌরবমর হইয়াছিল কদাচিৎ সে চিন্তা তাহার জদয়ে স্থান পাইত । কোন্‌ 
অতীত বগের কোন্‌ বিরাট ঘটা, যাহা পুথিবার ইতিহাসের কায় পরি- 
বাত করিয়াছিল, যাহা লোহিত সাগরকে চিরম্মরণায় ও চিররমণীয় করিয়া 
রাখিয়াছে, তাহ! কদাচিৎ তাহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইত । 

দূরে নীলাকাশের গাত্রে যে সকল নগর আলেখ্যবৎ প্রতিভাত হইত, 
কদাচিৎ তিনি সে দিকে চাহিয়া দেখিতেন। প্রাবো, এরিয়ান্‌, আর্টিমিডরাস্‌, 
প্রভৃতি প্রাচীন পধ্যটকগণ যে ভীষণ আরব্য সাগরের ভীষণ বর্ণনা করিয়া 
বাত্রীদিগের ভীতি ও চিন্তার কারণ ঘটাইয়! গিয়াছেন, যে আরব্য সাঠার 
অতিক্রম করিবার পূর্বে এককালে শঙ্কিত নাঁবিকগণ সমুদ্র-দেবতার 
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পূজা না করিয়া কখনো! জাহাজ ছাড়িত না-_ফিলিয়াস্‌ ফগ সে বিষয়েও 
নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন কি মঙ্গোলিয়া পোত পুর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে 
যাইতেছে কি তুফানে শ্লথগতি হইয়াছে সে চিস্তাও তাহার হৃদয়ে স্থান 
পাইত না । 

ফিলিয়াস্‌ ফগ কি তবে তাহার কক্ষমধো বদ্ধ থাকিয়া! কার্য্যহীন 
সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন? তাহা নহে। জাহাজেই তাহার 
তিন জন সঙ্গী জুটিয়াছিল। তাহারাও ফিলিয়াসেরই ন্যায় তাসক্রীড়ায় 
মত্ত ছিলেন। মঙ্গোলিয়া কম্পতই হউক আর তরঙ্গের শিরে নৃত্যই 
করুক, ফিলিয়াসের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না । তিনি নিরূপিত 
সময়ে ভোজন করিতেন এবং সঙ্গিত্রয়ের সঙ্গে হুইঞ্ট থেলিতেন। তাহার 
সময় কাটিতে সময় লাগিত না । 

জিয়েনও বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তেই সমর অতিবাহিত করিতেছিল। 
চতুর্দিকের নানা দৃষ্ঠাবলী, উচ্ছসিত সাগরের উদ্দাম লীলা-ভঙ্গ এবং 
জাহাজের স্ুম্বাহু ভোজা ও পেক়্ঃ প্রভৃতি তাহাকে সর্বদা পরিতৃপ্ত রাখিত। 
তাহার মনে মনে বিশ্বাস হইয়াছিল বোম্বাই গেলেই তাহাদিগের ভ্রমণ- 
ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইবে, নতুবা এ অস্বাভাবিক পর্যটন আর কতদিন 
চলিতে পারে! 

জাহাজের ডেকে পাদচারণ করিতে করিতে জিয়েন দেখিল তাহার 
স্য়েজের সেই সঙ্জন বান্ধবটীও একভ'ন সহ্যাত্রী। তাহাকে দেখিয়াই 
সে কহিল-_ ্‌ 

«আমি ত আপনাকে সুয়েজে দেখেছি না? সেখানে আপনি অন্ু- 
গ্রহ করে আমার জন্য কত শ্রম করেছিলেন |” 

। £ও তাই ত! তুমিই ত সেই ! দেই মাথা-পাগলা ইংরেজ ভদ্রলোকের 

ফরাসী ভত্য--কেমন না৷ ?' 
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“| আপনি ঠিকই ধরেছেন মিষ্টার-_-» 

গোয়েন্দা কহিলেন, “আমার নাম ফিক্স 1৮ 

“মিঃ ফিক্স। জাহাজে আপনাকে দেখে বড় সন্ত হলেম। আপনি 
(কোথায় যাচ্ছেন ?”। 

£তোমাদেরই মত বোম্বাই নগরে ।+ 
এ. “বেশ বেশ-ভালই হ'ল। আপনি কি আর কখনেো বোম্বাই 
গিয়েছিলেন ?” 

“আমি প্রারহ বাই । পি এও্ড ও কোম্পানীর আমি একজন এজেন্ট |” 

“ও তা হলে দেখছি আপনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ বেশ চিনেন 1” 

আম্মগোপন করিরা গোয়েন্দা কহিলেন, “হা! কতকটা জানি 
বৈকি?”' 

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ একটা আশ্চর্য দেশ । কেমন নহে কি?” 

“খুব আশ্চর্য দেশ। সেখানে কত মস্জেদ, কত মিনার, কত 
নন্দির আছে। কত বাঘ, কত সাপ, কত ফকির, আর কত নর্তকী 
সেথানে দেখতে পাঃয়া যায়।” 

“বটে ! বটে!” 

“তোমরা বোধ হয় ঘুরে ফিরে দেশটা! একবার দেখেই যাবে ?” 

“আমার ত তাই ইচ্ছা । ৮* দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করার দোহাই 
দিয়ে সমস্ত জীবনটা কি এই রকম করে জাহাজ থেকে রেল-গাড়ীতে 
আর রেলগাড়ী থেকে জাহাজে লাফিয়ে লাফিয়ে কাটানো যাঁর! এ সব 
কুস্তি আর বেশী দিন চলবে ব'লে বোধ হয় না। ভরসা হয় বোম্বাই 
গ্েন্ুলই সব থেমে যাবে।” 

“মিঃ ফগ ভাল আছেন ত?” র্‌ 

“ধন্যবাদ। খিনি বেশ সুস্থ আছেন। আমিও ভালই "আছি। 


৪৬ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


আমি ঠিক রাক্ষসের মত খাচ্ছি। সমুদ্রের হাওয়ায় বোধ হয় "ক্ষুধা 
বাড়ায়” 

“কৈ তোমার মনিব ত কখনো “ডেকে” আসেন না 1” 

“না। তার কোন বিষয়েই কৌতুহল নাহ 1” 

“মিষ্টার জিয়েন, আমার বোধ হয় এই ৮* দিনে পুথ্থিবী-পরিভ্রমণের 
ব্যাপারটা একটা! ভাণ মাত্র । এর অন্তরালে বিশেষ কোনো একট! 
গুরুতর বিশ্বয় লুকানো আছ্ছে। ভর তকোনো রাঁভনৈতিক বাপারও 
হতে পারে । কি বল 

“শপথ ক'রে বলতে পারি, আমি এ সব কথার কিছুই জানি না। 
জানার জন্য আমার কোন আগ্রহও নাই 1” 

সে দিনের মত কথাবার্তী এইখানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু পরে 
স্থযোগ পাইলেই ফিক্স গোয়েন্দা এই ফরাসী ভূৃতোর নিকট হইতে সংবাদ 
সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন। মেজন্ত তিনি মধ্যে মধ্যেই জিয়েনকে 
ছুই এক গ্রাস মগ্ভপান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিতেন। 
জিয়েন ভাবিত, বাঃ, লোকটা কি অমায়িক--এমন ভদ্রলোক দেখ! 
যায় না। 

জাহাজ যেমন চলিতেছিল চলিতেই লাগিল। ওই অদূরে ভগ্ন জীণ 
গ্রাচীরবেষ্টিত মোসা নগর | প্রাচীরের উপর দিয়া কতকগুলি খর্জুর বৃক্ষ 
শির উত্তোলন করিয়া সমুদ্‌ দর্শনে আত্মহারা । দূরে অতি বিস্তীর্ণ কফির 
ক্ষেত্র । মোসার দিকে চাহিলে মনে হয় যেন ইহার আক্কৃতি একটা প্রকাণ্ড 
চার পেয়ালা ও রেকাবের মত। 

দ্রুতগামী মঙ্গোলিয়া মোসা ছাড়িল, বেবেলমণ্ডেব ছাড়িল, এদেন 
বন্দরের উত্তরে অবস্থিত গ্টীমার পইণ্ট ছাড়িল। তখনো বোস্বাই ১৬৫০ 
মাইল। ১৫ই তার্রিখে এদেন বন্দরে না আসিয়। মঙ্গোলিয়া ১৪ই 
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সন্ধাকাঁলেই তথায় পৌছিয়াছিল। ফিলিয়ান্‌ ফগ মোটের উপর ১৫ ঘণ্টা 
সময় হাতে পাইলেন । 

ট্রিমার পইণ্টে অবতরণ করিয়া ফিলিয়াদ্‌ ফগ ছাড়পত্র স্বাক্ষর করাইন্া 
আনিলেন | গোয়েন্দা ফিল্স অলন্সিহ ভাবে তাহার পশ্চাদজুপরণ করিতে 
ছাঁড়িল না। 

সন্ধ্যা ছয়টার সগয় জাতাজের নোঙর উঠিল । মঙ্গোলিয়া বিপুল ভারত 
মহাসাগরে ভাসিতে ভাসিতে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিল । তখনো 
বোম্বাই বন্দর ১৬৮ ঘণ্টার পথ ছিল। 

আকাশ নিম্ল ও উজ্জ্বল । ধীরে বাবু বভিতেছিল। রো কাপ্তান 
স্থযোগ ঝুবিযা গাল তুলিয়া দিলেন। কলে ও পালে জাহাজের বেগ বদ্ধিত 
হইয়া উঠিল। জাহাজের কম্পন থামিল। রমণীগণ পুনরায় বেশভূষা 
করিয়! নৃত্যগীতে মন দিলেন। মরালের মত জল কাটিরা মঙ্গোলিয়। 
অগ্রসর হইল । 





নবম পরিচ্ছেদ 
জিয়েনের হুর্দশ। 


টা ্ংচ্গোলিয়া নির্দিষ্ট তারিখের ছই দিন 
ৃ খা পুব্বেই বোম্বাই আসিয়' উপনীত হইল। 
গে ॥ সন্ধ্যা ৮টার সময় কলিকাতার ট্রেণ 
৭ + ছাড়িবে। মিঃ ফগ ইষ্ট খেলা শেষ 
করিয়া তীরে অবশরণ করিলেন । ভূত্য সঙ্গে ছিল। তাহাকে কতক- 
গুলি আবগ্ঠক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার আদেশ দিরা এবং সময়মত রেল- 
ষ্টেশনে উপস্থিত হহতে বলিয়া তিনি কন্সাল-আফিসে গমন 
করিলেন । 
নগরের শোভা সন্দশন করিবার ইচ্ছা তাতার আদৌ ছিল না । 
বোম্বাইয়ের সুবুহৎ পুস্তকাগার, সুরক্ষিত ছুর্গ, সুবিস্তৃত জাহাজ-ঘাটা, 
সুবিশাল মস্জেদ, ভারতবধ্ের বাজার এ সমস্ত হ্াহার কৌতুহল উদ্দীপিত 
করিতে পারিল না। এমন কি এলিফেণ্টার গুহা পর্যান্ত ফিলিয়াস্‌ ফগকে 
আকর্মণণ করিতে অক্ষম হইল | 
কন্সাল-আফিন পরিত্যাগ করিয়া তিনি ছেশনে আসিয়া আহাব 
করিলেন । 





ফিক দারোগা আন্তক্গণ পরেই জাহাজ ভইতে অবতরণ করিয়া পুলিশ- 
আণ্ফনে গেলেন এবং তথায় আত্ম পরিচয় দিয়া দস্থ্ার পশ্চান্ধাবনের 
' কাহিনী বর্ণনা করিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, '“লগুন থেকে কোন পরোয়ান: 
এসেছে কি?” উত্তরে শুনিলেন, “না, আসে নাই ।”৮ পরোয়ানাথান। 


বণ্ডন হইতে বোশ্বাইয়ে পৌছিবার উপযুক্ত সময় তখনে! হুইয়াছিল না। 
গোয়েমন্ব! হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি পুলিশ-কমিশনারের নিট 

একখানি গ্রেপ্তারি পরোয়ান! প্রার্থনা করিলেন। পুলিশ-কমিশনার 
কগ্চিলেন, “এ পরোয়ানা বিলাত হইতে দিবে । আমার দিবার কোন 
অধিকার নাই।” 

»” মিঃ ফিক্স নিরুপায় হইয়া! বিলাতের পরোয়ানার অপেক্ষায় রহিলেন 
এবং দস্থ্য যাহাতে পলায়ন করিতে না পাবে, সে অন্ত তাহার উপর খর দৃষ্টি 
রাখিলেন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মিঃ ফগ অন্ততঃ ছুই চারিদিন,বোস্বাই 
নগরে থাকিবেনই। ইহার মধ্যেই পরোয্নানা আসিয়া! উপস্থিত হইবে । 

জিয়েনেরও ধারণ! ছিল যে, তাহারা কিছুকাল বোম্বাই নগরে থাকিবে 
কিন্ত তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, অন্ততঃ কলিকাত। পর্যাস্ত 
যাইন্ডেই হইতেছে । কে বলিতে পারে আরো! অধিক দূর যাইতে হইবে 
না। তাহার ধীরে ধীরে বিশ্বাস হইতে লাগিল, “তবে বুঝি পৃথ্ণী-্রমণের 
বাজীর কথা মিথ্যা নছে।, সে তাহার পোড়া অনৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।। 

প্রভূর আদেশমত জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া জিয়েন রাজপথে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। ইংরাজ, ফরাসী, সিদ্ধিয়। আরমেনিয়--কত দেশের লোক 
নানাপ্রকার বেশতৃষা করিয়! পথে বাহির হুইয়াছে। ভ্রনণ করিতে করিতে 
জিয়েন দেখিল পার্শীদিগের একটী শোভাযাত্রা আসিতেছে । চিন্তণ রঙ্জীন 
গোলাপী বসনে সজ্জিত কতকগুলি নর্তকী নিপুণতা সহকারে নৃত্য 
করিতে করিতে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বাইতেছে। উদ্দাম শ্বর- 
লহরী তুলিক' যন্ত্রী বস্ত্র বাজাইতেছে। জিয়েন বিপুল আনন্দে সেই 
শোঁভাযাত্র। দেখিতে লাগিল । যস্ত্রেরে কোমল রাগিণী তা্ছার কর্ণে মধু 
বর্ষণ করিতে লাগিল। সে আত্মহার৷ হইয়া বিশ্বস্ববিস্ফারিত নেন্রে 
'শোস্ডাবাত্রার দিকে চাহিয়৷ রহিল। 


১ ৮০ দিনে তু-প্রহক্ষিণ 
 জিক্েন ধতই ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহার কৌতুহলও ততই 

বাধিত হইতে আরম্ভ ক্করিল। রেলওয়ে ছ্টেশনের পথে আসিতে আসিতে, 
লে দেখিল, অদূরে মালাবার শৈল-শৃঙ্গে একটী সুন্দর দেউল ষ্বেখা 
যাইতেছে । জিয়েন ভাবিল, 'এমন সুন্দর মন্দিরটা একবার দেখিব না ? 
সে অগ্রসর হইল । 

ফরাসী জিয়েন জানিত না যে কতকগুলি মন্দিরে, এমন কি মন্দির 
প্রাঙ্গণে পথ্যস্ত প্রষ্টানের প্রবেশাধিকার নাই। যাহারা প্রবেশ করিবার 
অধিকারী, তাহাদিগকেও প্রাঙ্গণোপান্তে পাহুক! পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ 
করিতে হয়। এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইলেই ইংরাজের রাজদও ব্যত্যয়, 
কারীর শিরে নিপতিত হয়। 

অনভিজ্ঞ জিয়েন যখন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে পাতুকাঁসহ মন্দির-প্রাঙ্গণে গ্রবে* 
ক্রিয়া একান্ত উল্লাসের সহিত মনে মনে মন্দিরের কলাকৌশলের প্রশংসা 
করিতেছিল, তখন কে যেন আসিয়া মুহুূর্তমধ্যে তাহাকে তৃপাঁতিত 
করিল! সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল, তিন জন কুদ্ধ হিন্দ তাহার নিকটে 
ধীঁড়াইয় একান্ত দুর্বোধ্য ভাষায় তীব্র ভাবে শাসন করিতেছে । একজন 
বলপূর্ববক তান্তার পাছুক! খুলিয়! দূরে নিক্ষেপ করিল এবং অপর ছুইজন 
মুহূর্তমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিয়া! ভীমবেগে প্রহার করিতে লাগিল ! 

সেই 'চটুল ফরাসী চক্ষের নিমেষে উঠিয়া ঈাড়াইল এবং ছুই চরিটা 
স্থপরিচালিত অভ্যন্ত মুষ্ট্যাঘাতে বিপক্ষদলকে পরাজিত করিয়া নক্ষত্রবেগে 
পলায়ন করিল । চারিদিকে শব উঠিল-_ধর্‌ ধর্‌, মার্‌ মার্‌! ক্ষিপ্ত হিন্দুগণ 
ছুটিতে জাগিল--ধর্‌ ধর্‌, মার্‌ মার! পলায়মান জিয়েন অল্পক্ষণ মধ্যেই 
রাজপথের লোক-সমুত্রে মিশিয়া গেল--মার কেহ তাহার সন্ধান 
ছিল না। | 
(তে ছাঁড়িবার ৫ মিনিট পূর্বে জিয়েন হাপাইতে ঘাপাইতে স্টেশনে 


নবম পরিচ্ছেদ-জিয়েনের ছুর্দশা ৫ 
আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন, মন্তক অনাবৃত, চর্নণ- 
দ্বয় নগ্প। প্রভুর জন্য সে যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিল, সেগুলি পর্য্য্ত 

সু গোলমালে হারাইয়! ফেলিয়াছিল। ফিক গোয়েন্দা তখন ষ্রেশনের প্রাট- 
ফর্টে ফিলিয়াম্‌ ফগের অনতিদূরে অলক্ষিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
তিনি জিয়েনের অবস্থাস্তর দেখিয়া! বিস্মিত হইলেন। জিয়েন তাহার দুর্দশার 
"কাহিনী সংক্ষেপে মিঃ ফের নিকট বর্ণনা করিল। মিঃ ফগ যেমন শাস্ত- 
ভাবে গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, তেমনি উঠিতে উঠিতে.বলিলেন, “ভরসা 
করি, এমন কাজ আর কখনো করবে না।* টুপীহীন পাছকাবিহীন 
হতবুদ্ধি জিয়েন আর ছিরুক্তি না করিয়া! গাড়ীতে উঠিয়৷ বসিল। 
ফিক গোয়েন্দাও দস্থযর পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য সেই ট্রেণেই যাইবেন 
স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু জিয়েনের কাহিনী শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন-_- 
ভাবিলেন, দেখা যাক কি হয়। বীশী বাজিগ্র। বোস্বাই মেল কলিকাঁত! 
অভিমুখে যাত্র! করিল। 





বিপদে কিউন্রি 


গাড়ীতে ফিলিয়াস্‌ ফগ তাহার 
ভৃত্যকে লইয়া উঠ্িয়াছিলেন, 
সেই গাড়ীতেই জেনেরল্‌ সার 
20 ফ্রান্সিস ক্রোমাটি ছিলেন। 
মঙ্গোলিয়া জাহাজে ইহাত্র সহিতই মিঃ ফগ হুইষ্ট খেলিতেন। 
সার ফ্রান্সিস সিপাহী দৃদ্ধের সমর যথেষ্ট বারপণার পরিচয় দিয়াছিলেন । 
তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল ভারতবর্ষেই কাটিয়াছিল! তিনি 
ইতিপূর্কেই মিঃ ফগের পাগলামী লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার 
রকম-সকম দেখিয়া অনেক সময় সার ফ্রাম্মিসের সন্দেহ হইত, বুঝি 
এই রক্তমাংসের দেহের ভিতর প্রাণ নাই-যে হৃদর প্রার্কৃতিক 
সৌন্দর্য উপভোগ করিতে সব্বদ! লালারিত, বুঝি ফিলির়াসের দেহে 
সে হৃদয় নাই। কর্মক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের সহিত কত রকম লোকের 
সপ্বন্ধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু মিঃ .ফগের মত লোক তিনি আর কখনও 
দেখেন নাই। 
ট্রেণ যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিল। তাহারা দেখিতে দেখিছে 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গুহাগুলি অতিক্রম করিলেন। কথাপ্রনঙ্গে 
সার ফ্রান্সিস কহিলেন,__- | 





পি, 


দশম পরিচ্ছেদ--বিপদে কিউনি ৫৩ 


“আর কিছুদিন আগে হ'লে আপনাকে বিফলমনোরথ “হ'তে 
হ'তো--৮* দিনে পৃথ্ণী-ভ্রমণ সম্ভব হ'তো না” 

“কেন ?” 

_ঘাটপর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্তই তখন রেল ছিল। তারপর 
আর রেলপথ ছিল না। তখন সেখান থেকে পা্থীতে কিম্বা! অশ্বারোহণে 
» যেতে হতো 1৮ 

“ও সব সামান্য বিশ্বে আমার যে বিশেষ কিছু অস্থবিধা হতো তা? 
বোধ হয় না । পথে যে মধ্যে মধ্যে বাধাবিদ্ব এসে উপস্থিত হবে, . সেটা ত 
জেনে শুনেই বেরিয়েছি।” 

“বা হোক্‌ মিঃ ফগ, আজই ত আপনার সব গিয়েছিল আর কি। 
আপনার চাকরটাই সব মাটি করতে বসেছিল!” যখন এই সকল 
কথা হয়, তখন জিয়েন একথানা কম্বল জডাইয়! নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাঁইতে- 
ছিল। সার ফ্রান্সিস বলিতে লাগিলেন, 

“ব্রিটিশ-রাজত্বে এ সব অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলে গণ্য হয়। 
এ দেশের প্রজাসাধারণের ধর্ববিশ্বাসের উপর যাতে আঘাত লাগে, 
ইংরাজের আমলে তেমন কিছু ঘটতে পারে না। আজ যদি আপনার 
চাকরটা ধর! পড়তো -- 

“তা হ'লে আর কি হ'তো বলুন। এ দেশের আইন অন্ুসারে না! 
হয় তার দণ্ড হ'তো, ছু'দিন পরই সে আবার ইউরোপে ফিরে যেত। 
চাঁকরের জগ্ত কি আর আমাকে পর্যন্ত এখানে আটকে বসে থাকতে 
হতো! তা নয়। আমি তা হ'লে 'একাই চলে যেতেম ।% 

* ক্রমেই রজনী গভীরা হইতে লাগিল--সকলে নিদ্রিত 
হইয়া পড়িলেন। ট্রেণ যেমন তীরবেগে যাইতেছিল, তেমনি চলিল। 
. প্রভাত__অতি সুন্দর প্রভাত। মেঘশৃন্ত নির্মল নীল” আকাশ 


৫৪ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 
কুর্যয-কিরণে হাসিতেছে। দূরে ধৃসরবর্ণ গিরিশ্রেণী মেঘের ন্যায় শোভা 
পাইতেছে। রেলপথের উভয় পার্খে স্ববিস্তৃত কর্ষিত ভূমি--মধ্যে মধ্যে 
ছুইকখ এনি খণ্ড গ্রান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য ঘটাইতেছে মাত্র । 
কোথাও বা! গ্রামপ্রাস্তে অবস্থিত ছুই একটী ক্ষুদ্র মিনার বা মন্দিরের 
চূড়া ক্ষণেকের জন্য দেখা যাইতেছে । গোদাবরী নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা- 
প্রশাখাগুলি খান্দেশের এই বিশাল প্রান্তর ধৌত করির! নানাস্থান দিয়! 
বহিয়া চলিয়াছে। 

জিয়েন মনোযোগের সহিত চতুর্দিক্‌ দেখিতে লাগিল। এই কি সেই 
নদ্বীমেখল! কাননকুস্তল! শৈলকিরীটিনী ভারতভূমি? ওই কি তাহার 
বাতান্দোলিত তরঙ্গায়িত শ্যাম সমুদ ? ওই না দূরে দূরে কফি, তুলা ও 
লবঙ্গের ক্ষেত্র দেখ! যাইতেছে। না, এ বুঝি ভারতবর্ষ নহে! সে 
দেখিতে লাগিল, কোথাও সুদীর্ঘ তালবুক্ষগুলি উন্নতশিরে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । এঞ্জিনের মুশনিঃশ্যত কুগুলীরূৃত মসিবর্ণ ধুমরাশি তাহাদের 
মন্তক স্পর্শ করিয়া_ক্ষণিকের জন্য আবুত করিয়া--উড়িয়া যাইতেছে । 
কোথাও বা হরি ক্ষেত্রের মধ্যে মনোহর গৃহগুলি চিত্রলেখাবৎ 
শোভা পাইতেছে, কোথাও বা পরিতাক্ত ধর্মমন্দিরগুলি ভারতীয় 
স্থাপত্যের জীর্ণ জয়পতাকা শিরে বহন করিয়া এখনও মৌনে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কোন স্থানে রেলপথ ুর্ভেদ্য কাননভূমি অতিক্রম 
করিয়া চলিয়াছে। ভীষণকায় শারদ ল, বিষাক্ত সর্পাদদি রেলগাড়ীর 
বিরাম ঘর্ঘর নিনাদে ভীত হইয়া এপধিকৃ ওদিক পলায়ন করিতেছে, 
কোন স্থানে ছুই একটী সুবৃহৎ মাতঙ্গ উন্নতণ্ত হইরা দূর হইতে স্রুত- 
গ্রামী গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । ০ 

ট্রে 'তখন মল্লিগ্রাম প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিল। খ্ক্ষিপুজার 
নরশোণিতে আর্র হইয়া যে ভূমি একদিন শাক্তদিগের নিট পবিত্র 


দশম পারচ্ছেদ-বিপদে কিউনি ৫. 


হইয়াছিল, ইহা নেই ভূমি । ওই সুদূরে ইলোরার ভুবনবিখ্যা ত মন্দিরাদির 
উন্নত শৈঙ্লশৃঙ্গ তপ্ত তপনকিরণে ঝলনিতেছে । এই বুঝি ওরঙ্গাবাদ | 
এখানেই একদিন শাহান্শাহ বাদশাহ ওরঙ্গজেব রাজধানী নিশ্মীণ 
করিগ্মাছিলেন। এই প্রদেশেই ত একদিন ঠগীসর্দার ফেরিঙ্গিয়। পাশবরাজ্যা 
বিস্তার করিয়াছিল। এমন একদিন ছিল, যখন এ অঞ্চলের প্রতি গ্রামে, 
, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি অরণ্যে ঠগীহন্তে নিহত বালক যুবক বুদ্ধ, এমন কি 
রমণীর পর্য্স্ত মুতদেহ পতিত থাকিতে দেখা যাইত। ইংরাজের 
শাদনে ঠগীদিগের সে ভীষণ অত্যাচার এখন একেবারেই বিলুপ্ত 
তইয়াছে। 
বেলা সাড়ে বারটা বাজিল। ট্রে বহরমপুর ষ্টেশনে আসিয়া! 
দাড়াইল। ঝুঁটা মতি বসানে। এক জোড়া চটি জুতা ক্রয় করিয়া জিয়েক 
একটু গর্বভরে তাহার নগ্রপদ আবৃত করিল! 
মালাবারের ছূর্ঘটনার পর হইতেই জিয়েনের মতি ফিরিয়াছিল। 
বোম্বাই আসবার পুর্ব পর্যন্ত তাহার বিশ্বাস ছিল, এ বিকট ভ্রমণ সেই 
স্থানেই শেষ হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্তাকর্ষক দৃশ্তাবলী তাহার সুপ্ত 
পর্যযটন-স্পৃহাকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া দিল । তাহার যৌবনের উদ্জাম 
ভাব সকল পুনর্বার আসিয়া দেখা দ্িল। সে এখন বিশ্বাস করিল যে তাহার 
প্রন্ুর বাজী ধরার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। যেমন করিয়াই হউক 
৮৪ দিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতেই হইবে। সে জন্ত ফিলিয়াস্‌ 
ফগ অপেক্ষা এখন তাহার চিন্তাই অধিক হইল । ঠিক সময় মত যাওয়া 
যাইবে ত? পথে ত কোন বিদ্ধ ঘটিবে না? কোন কারণে বিলম্ব হইবে 
নাত? বাজীট। জয় করিতে পারিলে কত গৌরব! পূর্বদিন যে তাহার 
নির্বদ্ধিতার জনই সমস্ত নষ্ট ২ইতে বসিয়াছিল, দেই কথা ম্মরণ করিয়! 
এখন তাহার হৃংকম্প হইতে লাগিল। কোন ষ্টেশনে একটু অধিক- 
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ক্ষণ টেণ দীড়াইলেই জিয়েন বিরক্ত হইতে লাগিল ! সে অবশেষে 
টেণের ডাইভারকে পর্যানস্ত উদ্দেশে গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং 
মনে মনে বলিতে লাগিল, আমার মনিবও যেমন--ডণইভারকে ক্ছি 
দিলেই ত সে আরও বেগে গাড়ী চালাইত ! 

২২শে তারিথ প্রভাত ৮ টার সময় টেণ আসিয়া রোথাল হইতে ১৫ 
মাইল দূরে থামিয়া গেল; গার্ড সাহেব চীৎকার করিয়া কহিল “নাম-_. 
নাম-_গাড়ী থেকে নাম! এখানে বদল হইবে ।” 

ফিলিয়ান্‌ ফগ এ কথার তাৎপর্যা বুঝিতে না পারিয়া সার ফ্রাম্সিসের 
মুখের দিকে চাহিলেন। জিয়েন মুহুর্কঘধ্যে অবতরণ করিয়া সংবাদ 
দিল, টে.ণ আর চলিবে না-_-পথ নাই । 

সার ফাম্সিস্‌ বলিলেন, “তুমি কি বল্ছে!! টেণ আর চল্বে না 

মানে কি ?” 





“আমি বল্ছি যে টেণ আর এক হাতও যাবে না!” কথা গুনিয়াই 
ফিলিয়াস্‌ ফগ ও জেনেরল ক্রোমার্টি অবতরণ করিলেন এবং সম্মুখেই 
গার্ডকে দেখিয়া জেনেরল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন - 

“আমরা কোথায় এনেছি ?” 

“খোল্বি গ্রামে 1” 

“এখানে এতক্ষণ দাঁড়াবার কারণ কি ?” 

“ওদিকে এখনো রেলপথ প্রস্তত হয় নাই 1” 

“প্রস্বত হয় নাই! সেকি কথা?” 

“এখান থেকে এলাহাবাদ ৫* মাইল । এ ৫০ মাইল রেলপথ এখনে। 
হয় নাই। এলাহাবাদ থেকে আবার টেণ পাওয়া যাবে» 

“আমরা ত সংবাদপত্রে দেখেছি জাইন শেষ হয়ে গেছে ।% 

“তার আর আমি কি কর্ব বলুন। সংবাদপত্রের সেট! ভূল ১, 
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সার ফ্রাঙ্গিস্‌ ক্রমশঃ কুপিত হইতেছিলেন। তিনি রূক্ষস্বরে কহিলেন. 
“লাইন হয় নাই, অথচ বরাবর কলিকাঁতাঁর টিকিট দেওয়! হল কেন ?” 

“টিকিট ত বরাবরই দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই এট! জান! আছে যে 
যাত্রীরা নিজেদের বন্দোবস্তে খোল্বি থেকে এলাহাবাদ যায় !” 

গার্ডের কথ! শুনিয়া সার ফাম্সিসের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিল। 
যূদি পারিত তাহা হইলে জিয়েন অবিলম্বে গার্ড সাহেবকে উত্নম মধ্যম 
লাগাইয়! দিত, কিন্তু ফিলিয়াস্‌ ফগের দিকে চাহিবার সাহসই তাহার 
ঘটিল না! | | 
ফিলিয়াস্‌ফগ কহিলেন, “সার ফ্রান্সিস্‌ চলুন। যেমন করেই হোক 
এলাহাবাদ ত যেতে হবে । দেখা যাক কোন উপায় হয় কি না।” 

“এখন আর কি বন্দোবস্তই বা কর! যাবে? এখানে যত বিলম্ব 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি, আপনার বাজীর এখানেই শেষ হবে বোধ 
হচ্ছে!” | 

«ও কিছু নয়! ওর জন্য ভাব্বেন না! বিলম্ব যে হবে সেটা আগেই 
ভেবে রেখেছি 1 

সার ফ্রান্সিস্‌ সবিশ্য়ে কিলেন_-“লাইন বে প্রস্তত হয় নাই, সেটা 
কি তবে আগেই আপনার জানা ছিল্‌ ?+ 

“না--তা ছিল না । তবে আমার যাত্রাপথে যে অনেক বাধাবিপত্তি 
এসে দাড়াতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কখনো সন্দেহ ছিল না।”” 

“কলিকাহার টেণ ধরতে না পারলে যে এখন আপনার সর্ববন্ঘ যায় 1” 

“টেণ ধরতে পার্ব বৈ কি। ২৪শে দ্বিপ্রহরের আগে কলিকাতা 
থেক হংলংএর জাহাজ ছাড়বে না। আজ ত কেবল ২২ শে। এখনো 
অনেক সময় আছে ।”” 

এমন স্থির নিশ্চিন্ত উত্তরের আর প্রত্যুত্তর ছিল না! অন্যান্ত'যাত্রীরা 
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অনেকেই ইক জানিত যে খোল্বি হইতেই গাড়ী বদল করিতে হয়। 
প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দোবস্ত রািয়াছিল। কাহারও অশ্ব, 
কাহারও শিবিকা, কাহারও বা গো-শকট অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রীরা 
আপন আপন যান-বাহন লইয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ফগ এবং সার 
ফ্রান্সিস কোন প্রকার যানই পাইলেন না! ফিলিয়াস্‌ ফগ কহিলেন, 
“্যখন কোন যান নাই, তখন আর উপায় কি? আমি ছেঁটেই যাব!” _ 

জিয়েন এই কথা শুনিয়া তাহার অকর্ধণ্য বকৃঝকে চটি ভুতার দিকে 
চাহিয়া একটা! অর্থপূর্ণ মুখভঙ্গী করিল। 
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বিহ্ধ্যারণ্যে 


ল্নক্ষণ পর জিয়েন আসিয়া সংবাদ 
দিল,.-_ 
“আমাদের যাবার উপার হয়েছে” 





“কি উপায় ?” 
“একটা হাতী এখানে আছে ।” 


“চল দেখে আসা যাক্‌ 1” 

স্টেশনের অনতিদূরেই সেই হস্তীর অধিকারী বাস করিত। জিয়েন 
তাহার প্রভু ও সার ফ্রান্সিসকে লইয়া তথায় গমন করিল । হৃস্তীটী সবল- 
কায়। ফিলিয়াস্‌ ফগ মনে মনে বুঝিলেন, উহা! তাহাদিগকে এলাহাবাদ 
লইয়া যাইতে পারিবে । তিনি অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“তোমার হাতীর নাম কি ?” 

“কিউনি |” 

“হাতীটা চলে কেমন ?” 

“বেশ চলে ।” 

“আমর! এলাহাবাদ যাব, হাতীটা চাই 

“আমার হাতী 'গরম” হয়েছে । এ হাতী ভাড়া দিব না।" 

“ফিলিয়াস্‌ ফগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। কহিলেন,__ 

“আমি ঘণ্টায় ১৫৯২ টাক! ভাড়া দিব ।” 

*আমি ভাড়া চাই না|” 
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“না।5 

“চার শ?” | 

"না সাভেব! আপনারা অন্যত্র চেষ্টা দেখুন ।'? জিয়েনের মুখ 
বিবর্ণ হইল। সার ফ্রান্সিস্‌ বুঝিলেন পৃথ্থী ভ্রমণেব এইথানেই শেষ ! 

ফিলিয়াস্‌ ফগ একান্ত অবিচলিত। তিনি কহিলেন, “আচ্ছ! ভাড়া 
না দাও, বিক্রয় কর।”” 

“বিক্রয় ?” 

“হা বিক্রয় । আমি ১৫০০০২ টাকা দিব।” 

অধিকারী মাথা নাড়িল। নাবিল সাহেবটা, পাগল নাকি! ব্যাপার 
দেখিয়া সার ফ্রান্সিস মিঃ ফগকে মন্তরাল লইয়া গিয়া দর বাড়াতে 
নিষেধ করিলেন। কহিলেন, "অনেক দাম তয়েছে। এর ঢের কমেই 
এদেশে হাতী পাওয়া যায়” 

প্রত্যুত্বরে ধীর ভাবে মি: ফগ বলিলেন_-“উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে 
আমি কোন দিন কিছু করি না । ঠিক সময়ে এলাহাঁবাদ ত যেতেই হবে। 
তার উপরই তিন লাখ টাকার বাজী নির্ভর করছে! যেমন করেই হোক্‌ 
হাতীট চাই-ই চাঁই।” 

পরক্ষণেই তিনি অধিকারীর নিকটে আমিয়া কহিলেন, “পনর হাজারে 
হবে না? আচ্ছা, আঠার ভাজার ? বিশ হাজার? বাইশ হাজার? 
পঁচিশ হাজার? তা'ও না! আচ্ছা, ত্রিশ হাজার দিব 1” 

ত্রিশ হাজার! জিয়েনের রক্তাভ বদনমণ্ডল অবিলম্বে পার্বণ 
হইয়া উঠিল! সার ফ্রান্সিদ্‌ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন! অধিকারী দেখিল 
আর জুধিক প্রত্যাশা কর! ভাল নতে-_কি জানি যদ্দি সাহেবের মন ঘুরিয়া 
বায়! সে হস্তীটা বিক্রয় করিতে সম্মত হইল । 
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অধিলন্বে একজন মাহুত সংগ্রহ করিয়! মিঃ ফগ তীহার ভৃত্য ও সার 
কান্সিস্‌কে লইয়া এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

মাহুত একজন পার্ণী। পথ-ঘাট তাহার ভালই জানা ছিল। দশ 
'ক্রোশ পথ সংক্ষেপ করিবার জন্ত দে বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। 

মিঃ ফগ এবং সার ফান্সিস্‌ ছুইজনে ছুইটা ছোট হাওদার বসিলেন। 
জিল্জেন ছুই হাওদার মধ্যবর্গী স্থানে আশ্রয় লইল। এইরূপ ছুই ঘণ্টা 
অতীত হইলে পর সকলে বিশ্রামের জগ্ হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন । 
তখন সকলেই একান্ত শ্রান্ত । ছুলিতে ছুলিতে মকলেরই সর্বাঙ্ষ বেদনা- 
জঞ্জরিত হইয়াছে । কিন্তু মিঃ ফগের ভ্রক্ষেপও ছিল না। সার ফৃাহ্সিস্‌ 
অবাক্‌ হঠয়া কহিলেন, “মিঃ ফগ যেন লোহায় গড়া 1৮ প্রত্যৃত্তরে জিয়েন 
কহিল, “শুধু লোহায় নয়__গেটা লোহায় !” 

প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া মাহুতের নির্দেশ মত সকলে আবার হস্তি- 
পৃষ্ঠে উঠিপেন। হেলিতে হেলিতে ছুলিতে ভুলিতে মাহুতের ইঙ্গিতে সেই 
বিশালকায় কিউনি ধীরে ধারে বনভূমি অতিক্রম করিয়া থজ্জুর ও তাল- 
কুগের পার্থ দ্রিরা চলিতে লাগিল। তাভার পরই অতি বিস্তৃত শুষ্ক 
উদ্বাতিনী ভূদি। তাহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ এবং মধ্যে মধ্যে 
প্রকাণ্ড এক একট। প্রস্তরস্তপ | এই প্রদেশের নাম বুন্দেলখণ্ড। 
একদল উন্মও হিন্দু তখন সেখানে বাদ করিত। দেশীয় নৃপতিবর্গই 
বলিতে গেলে তথন বুন্দেলখণ্ডের সর্বমর কর্তা ছিলেন। 

আরোঠী সমেত দ্রতগামী হস্তী দেখিরা, কোন কোন স্সানে কতকগুলি 
লোক নিতান্ত কুদ্ধ ভাবে অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল, যেন নিকটে 
পাইলেই বিপদ্‌ ঘটাইবে! ইছারাই বুন্দেলখণ্ডের দন্্যসম্প্রদায় ! 

এই বৈচিত্র্যময় স্ুদার্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে করিতে জিয়েন ভাবিতে, 
লাগিল;-_-“এ্সাহাবাদে পৌছিয়৷ মনিব মহাশয় হাতীটার কি ব্যবস্থা 


৬২ ৮ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


ঝুঁরিবেন। * কিউনি কি তাহার সঙ্গেই যাইবে ? না সম্ভব নয়। হাতীর 
দ্রাম এবং সঙ্গে লইবার বায় যে অনেক টাকা হইবে। বোধ হয় 
বিক্রয় করিবেন। কিনিবে কে? আমার ত মনে হয় কিউনির যেরূপ 
শ্রম হচ্ছে, তাতে একে মুক্তিই দিবেন। আর যদি আমাকেই বথ্‌শিস 
স্বরূপ দিয়ে ফেলেন ? তা হলে ত বড় মুস্কিলেই পড়বো দেখছি 1” 
তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে | বিন্ধ্যপর্বতের কতকগুলি 
ছুরারোহ উৎরাই অতিক্রম করিয়া হন্তী আঙদিরা একটী ভগ্ন জীর্ণ 
গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা হিসাব করিয়া দেখিলেন, অর্ধেক 
পথ মাত্র আসিয়াছেন। রজনী অন্ধকার ও অপেক্ষাকৃত শীতল । পার্শী 
মাহুত যে অগ্রিকুণ্ড প্রজালিত করিয়াছিল, তাহারই চতুর্দিকে বসিয়া সকলে 
নৈশ ভোজন শেষ করিলেন। 
জিয়েন ব্যতীত সকলেরই বেশ স্তুনিদ্রা হইয়াছিল। কচিৎ বন্য পশ্ু- 
পক্ষীর চিৎকারধ্বনি রজনীর নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল, কিন্ত যাত্রীদিগের 
কোন অন্ুবিধা! করিল না। সমস্ত দিন হস্তিপৃষ্ঠে ছুলিয়া ছুলিয়, পড়ি-_-পড়ি-- 
পড়িলাম করিয়া পথ চলিয়া জিয়েন রাব্রিতেও স্বপ্রঘোরে সেই রূপই 
করিতে লাগিল-_তাহার আদৌ নিদ্রা হইল না। সার ফ্রান্দিস যোদ্ধ- 
পুরুষ । সমর-প্রাঙ্গণে পরিশ্রান্ত সৈনিকের ন্যায়ই বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। আর ফিলিয়াম্‌ ফগ? তিনি নির্বিকার চিত্ত, সর্বসময়ে 
সকল অবস্থায় অবিচলিত। তিনি নিতান্ত নিশ্চিস্তচিন্তে নিদ্রার ক্রোড়ে 
আশ্রয় লইলেন-_যেন তাহার সেভিলরোর গৃহে আপন কক্ষমধ্যেই 
সুখ-শয্যাঁয় শায়িত রহিয়াছেন ! 
প্রভাত ছয়টা! বাজিল। পুনরায় তাহার! করিপৃষ্ঠে আরোহণ 
* ক্ষরিলেন। মাহুত কহিল, “দন্ধ্যার মধ্যেই এলাহাবাদ পৌছানো 
ষাবে।” 


একাদশ পারচ্ছেদ-_ বিন্ধ্যারণ্যে ৬৩ 


মধ্যাহ্ছদমাগমে পর্যটকগণ একটী নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
মাহুত লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনপথেরই আশ্রয় লইয়াছিল। বৃক্ষের 
পর বৃক্ষ, তাহার পর আবার বৃক্ষ; বনপথ বৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল । সুতরাং 
পথ চলিতে কষ্ট হইল ন!। 

এ কি, এখন কেবল অপরাহু ৪টা-_এখনই কিউনি থামিল যে! সাঁর্‌ 
'ফ্রান্সিস্‌ মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“থামলে যে, কি হয়েছে ?” 

পার্শী ভীতচিত্তে কহিল, “কি জানি--ঠিক বুঝতে পারি না-_কি যেন 
আস্ছে।” ্‌ 

তখন দূরাগত মৃদছ্ধ মৃছু অস্পষ্ট বাদাধবনি সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পত্র- 
বুল শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া পত্রমন্্রের সহিত মিশিয়া কর্ণে 
আসিয়া বাঁজিতে লাগিল। সে ধ্বনি ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল-- 
ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল। | 

কিউনিকে একটা বৃক্ষকাণ্ডের সঠিত বন্ধন করিয়া মাহুত অদুরবর্ভাঁ 
ঘনসপ্নিবি্ট ঝোপের অন্তরালে গমন করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া ব্ন্তভাবে কহিল,-_“ব্রাঙ্ণদের একটা শোভাষাত্র! 
আস্ছে--আমুন আমর! পালাই--পালাই 1” 

মাহুত হস্তী লইয়া গহনবনমধ্যে প্রবেশ করিল। 





ক ঢোল ও কণ্নিনাদমংমি(লত 
একটা পরম্পর-বিসংবাদাী ধ্বনি ক্রমেই 
নিকটে আসিতে লাগিল । দেখিতে 
দেখিতে শোভাযাত্রার একাংশ নয়ন- 


পথের পথিক হইল। উদ্কীষ ও সুদীর্ঘ আলখাল্লার় সজ্জিত ভইয়া 
পুরোহিতগণ সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে চলিরাছেন। বালক যুবক 
বৃদ্ধ সমবেতকণে এক করুণ শ্মশানসঙ্গীত গাঠিতে গাহিতে পুরোডিভ- 
দ্বিগকে ঘিরিয়! চলিয়াছে। নানাবিধ বাগ্য-যন্ত্রের শব্দে সে গীতধবনি মধ 
মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে । 

ইহাদদিগের পশ্চাতেই একখানি রথ রথের স্থবুহৎ চক্র ও 
চক্রের পাখিগুলি সর্পান্কৃতিতে গঠিত। বহুমূল্য রশ্মিবন্ধা প্রভৃতিতে 
সুসজ্জিত সবলকায় অশ্বগুলি ঘর্থর নিনাদে সেই রথ টানিয়া লইয়া 
যাইতেছে । রথের অথিষ্ঠাত্রী দেবী চতুভূজা! রক্তরাগরজিতা বিলোল- 
রসনা । তাহার আলুলাপ়িত কুস্তল নিবিড় জল্দজালের ন্যায় শোভ 
পাইতেছে। ' নরকঙ্কালনালিনী ভীমার কটিদেশে অগণিত নরবান্ু 
বিলম্বিত। তাহার অধরপ্রান্তে রুধিরধারা ঝরিতেছে। এক জন বিরাট 
পুরুষের বক্ষের উপর দেবী খঙ্গাঠস্তে দণ্ডায়মান ! 

এমুত্তি দেখিয়া সার্‌ ফ্রান্সিস চিনিলেন। কহিলেন, “ইহাই হিন্দুদের 
কালীমূর্তি--ইহাই তাদের একাধারে প্রেম ও মৃত্যুর প্রতিমা 1” 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ__সতী ৬৫ 


জিয়েন বলিয়া উঠিল। “উঃ কি ভীষণ মৃত্তি! এ মৃত্তি মৃত্যুর বটে, 
কিন্তু প্রেমের কদাচ নহে 1” 

মাহুতের ইঙ্গিতে সে নীরব হইল । 

মূর্তিটী বেষ্টন করিয়া সন্যাসিগণ তাগুব নৃত্য করিতে লাগিল। উহারা 
সকলেই বিভূতিবিভূষিত, উহাদের অঙ্গ বহুক্ষতে পূর্ণ। সেই দকল ক্ষতমুখে 
বিন্দু বিন্দু রুধিরধারা ঝরিতেছিল। 
_* ইছাদিগের পরই চাকৃচিকাময় পরিচ্ছদে শোভিত কতকগুলি 
ব্রাহ্মণ দেখা দিলেন। তাহারা একটা রমণীকে সবলে টানিয়া৷ আনিতে- 
ছিলেন। রমণী প্রতি পাদবিক্ষেপে ভূমিতলে লুট্রাইয়া পড়িতেছিলেন। 

আহা! কি সুন্দর নারীমূপ্তি! তীহার বর্ণ উজ্জল-_এত গৌর 
যে দেখিলে মনে হয় যেন একটা ইউরোপীয় মহিলা । মন্তক কণ্ঠ 
কর্ণ বাহু প্রকোষ্ঠ মণিবন্ধ সমস্তই মণি-কাঞ্চনে বিভূষিত। তাহার 
পরিধানে স্থবর্ণথচিত বসন, তদুপরি সুচিকূণ মসলিনের দেহাবরণ, 
_ তাহার ভিতর দিয়া অঙ্কের লাবণ্য ও দেহের গঠন ফুটিয়! বাহির 
হইতেছে | 

মঠিলাটীর পশ্চাতে বিকটবদন রক্ষিগণ উলঙ্গরুপাণ ও পিস্তল হস্তে 
একখানি শিবিক' মধ্যে মৃতদেহ বহন করিয়! আনিতেছে। শবটা একজন 
বুদ্ধের। মূল্যবান রাজপরিচ্ছদে আস্ছাদিত। উফীষ মুক্তাথচিত, 
অঙ্গাবরণ সুবর্ণ ও রেশমে রচিত, কটিবন্ধ কিংখাবের উপর হীরক- 
গ্রথিত। শবপার্থে আর্যযন্পতির সুন্দর সুন্বর অন্ত্রশস্ত্র। সর্ব্ব পশ্চাতে 
কতকগুলি উন্মত্ত মনুষ্য বিকট চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর 
হইতেছে। গীতবাগ্ত সমস্তই সেই চীৎকারে ডূবিয়া গিয়াছে। 

সার ফ্রান্সিস মাহুতের দ্রিকে চাহিরা কহিলেন, “ইহাই বুঝি 
সতী ?” 


৬ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


মাহুত ওষ্টে অঙ্ুলি স্থাপন করিয়া সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত 
করিল। 

সেই জনসঙ্ঘ তখন কাননপথে ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিতে ফিরিতে 
গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। ধীরে ধীরে বাগ্যধবনি অস্পষ্ট হইর' 
আসিতে লাগিল । তখনো মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার শ্রুতিগোচর 
হইতেছিল। অবশেষে বনভূমি নারব হইল। 

ফিলিয়ান্‌ ফগ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সতী কি ?” | 

সার ফ্রান্সিন উত্তৰ করিলেন, “এ এক প্রকার নরবলি। তবে 
প্রভেদ এই ফে' যে নিহত হর, সে স্বেচ্ছা প্রাণ দেয়। এখনই বে রমনাকে 
দেখলেন, কাল প্রভাষে অগ্রিকুণ্ডে তার শ্রান নাবে |” 

উত্তেজিত কণ্ে জিয়েন কিল, «সর্বনাশ ! এরা প্রাঙ্গন না কি? 

মিঃ ফগ টপ “ও শবটা কাব ? 

মাত কভিল «“ পাপ বুন্ধ স্বাহীল। উন এ অঞ্চলের একজন 
স্বাধীন রাজা টন র্‌ 

'হিংরাজেন আমলে ৪ এই 'অলভ্য প্রথা ভাবিভ আছে 2৮ 

নার ফ্রান্সিস্‌ উন্তন করিলেন “ভারতের অর্িকাংশ স্তানেই এ প্র 


আর প্রচলিত নাই । তাবে বুন্দেলখ ৪ এখনো অঙভ্যই আছে । এই 
অসভ্য প্রদেশে আমাদেল শামনপ্রণালী এখনো স্প্রতিষ্ঠিত ভয় নাই। 


বিন্ধযগিরিশ্রেণার উত্তরে থে বিপুল প্রদেশ অবস্থিত, ভা” এখ্ 
ও নরভত্যার জন্য প্রন 

জিয়েন নিতান্ত ক্ষুন্ধটিন্তে কহিল “ভায়, অসায়। নাবী! সে 
জীবন্ত দগ্ধ হবে? 

সার ফ্রান্সিস বলিলেন, ছি জীবন্থই দগ্ধ হবে। তা” না হলে 
তার কপালে আজীবন কত দ্ঃথখ আছে তা' কি তুমি জান? সমাজ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-_-সতী ৬৭ 
তার মাথা মুড়িয়ে দেবে--তাকে একঘরে” করবে-_তার ছায়া পর্য্যস্ত 
স্পর্শ করবে না। কিছুদিন আগে আমি ঘখন বোম্বাইতে ছিলাম, তখন 
একবার একটী বিধবা তার স্বাদীর সঙ্গে পুড়ে” মরবার জন্য গবর- 
ণরের অনুমতি চেয়েছিল। গবরণর অবশ্য সে অনুমতি দিলেন না। 
বিধবাটী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে নগব ছেড়ে অন্তত্র গেল। সেখানে একজন 
রাজার সাহায্যে শেষে আগুনে ঝাঁপ দিলে ।” 
মাহুত মাথা নাড়িয়া এ কথার সতাতা! স্বীকার করিয়া বলিল, “কাল 
যে সতী ভবে সেটা কিন্তু স্বেচ্ছায় নয় 1” 

“তুমি কেমন ক'রে জান্লে ?” 

“বুন্দেলথণ্ডে এ কথা কে না জানে ।? 

''কৈ স্ত্রীলোকটীকে ত কোন বাধা দিতে দেখলেম না” 

কেমন করে, বাধা দিবে? আফিং আর ধোঁয়ায় তার কি আর 
এখন জ্ঞান আছে ?” 

“'রমণীকে ওনা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?” 

“পিল্লাজির মন্দিরে । এখান থেকে সে মন্দিব ছৃ'মাইল দূরে। 
আজ রাত্রে সকলে সেখানে থাকবে । কাল সতী ভবে।” 

'কিখন্‌ হবে?” 

“খুব ভোরে |”? 

নাহুত ভাভার কথা শেষ কররয়া যেই তস্তীটী চালাইতে মাইবে অমনি 
মিঃ ফগ কহিলেন “রাখ-_রাখ। সার ফান্সিন্‌, যদি আমরা স্ত্রীলৌকটাকে 
রক্ষা করি--'” 

বিশ্মিত হইয়া সার ফ্াান্সিস্‌ কভিলেন, “রক্ষণ করবেন 1” 

মিঃ ফগ কহিলেন, “এখনো আমার হাতে ১২ ঘণ্টা সময় আছে। 
ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে পারি ।" 


৬৮ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


সার ফ্াান্সিদ আবেগন্রে কহিলেন, “আমি এতক্ষণে বুঝলেম 
আপনার হৃদয় আছে । সে হদয় ঠিক যারগায় সাড়া দেয় ।” 

মিঃ ফগ কহিলেন, “কথনও কথনও নাড়া দের বৈকি? যখন আমার 
সময় থাকে তখন দের | 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
জিয়েনের দুঃসাহস 


পারটা যেমন গুরুতর, তেমনি ছুঃসাহসিক 
_'অসম্ভব বলিলেও বলা চলে। এ 
কার্যে লিপ্ত হইলে কে বলিবে থে 
মিঃ ফগ বিপক্ষের হস্তে জীবন দান 
করিবেন না, কে বলিবে যে অন্ততঃ চিরতরে বন্দী রহিবেন না। তাহ 
হইলেই ত তীহার সব ফুরাইল। যে জন্য এত শ্রম করিয়া! তিনি এতদূর 
আসিয়াছেন, তানা ব্যর্থ হইল! কিন্তু তাহার জদর কোন বাধাই মানিল 
না| তিনি দেখিলেন এই কার্যে সার ফান্সিদ একজন শক্তিশালী 
সভযোগী। জিয়েনও আজ্ঞা মাত্রেই বথোচিত সাহাদ্য করিবে। এক চিন্তা 
মাছের জন্য । সে বর্দ সাহাযা না করে? না করে__না করিবে । কিন্ত 
সে যাহাতে বিপক্ষের দলে না যায় তাহা করিতেই €ইবে। সার ফান্সিস্‌ 
তাই মাহুতকে স্পষ্টবাকোো সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মাহুত কহিল-- 

“হুজুর, আমিও পার্শী, আপনারা ধাকে উদ্ধার করতে চান তিনিও 
পার্শা! আপনার! যা বলবেন, আমি তাই করবো 1% 

“উত্তম 1» 

. মাত কহিতে লাগিল, “আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের সন্মুখে 

মস্ত একটা বিপদ পাহাড়ের মত দীড়িয়ে রয়েছে! একার্ষে শুধু যে 
আমাদের জীবনের আশঙ্কা আছে, তা” নয়। যদি আমরা ধুর! প্রড়ি, 
যন্ত্রণার একশেষ পেতে হবে 1” 





৭০ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


ফিলিয়াম্‌ ফগ বলিলেন, “সে সব বিপদ্‌ ঘাড়ে নিতে আমরা প্রস্তৃত 
হয়েছি। আমার বিবেচনায় সন্ধা! পর্যান্ত অপেক্ষা কর! যাক । রাত্রে 
কাধ্যারস্ত। মাহুত! রমণীটা কে তা+ তুমি জান ?” 

“জানি হুজুর। উনি বোম্বাইয়ের একজন প্রধান ধনাঢ্য বণিকের 
কন্তা। ভারতের রমণীকুলে একজন শ্রেষস্ুন্দরী। উনি রীতিমত 
ইংরাজি শিক্ষা পেয়েছেন। আচারে বাবারে কথায় বার্তায় ঠিক যেম- 
সাহেবদের মত ।' 

সার ফ্রান্সিস কচিলেন, “বটে ! মহিলাটার নাম কি ?” 

“নাম আউদা। আউদা পিতৃমাতহানা। নিজের ইচ্ছার বিক্দ্ধে 
সেই বুদ্ধ রাজার সঙ্গে অজ ভিন মাস হ'ল আউদার বিবাহ হয়েছিল । 
ভীষণ ছুরদৃষ্টের কথ' বুঝতে পেরে ভনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্তু ধরা পড়লেন। রাজার কতকগুলি আম্মীয় আছেন। 'আউদ' 
জাবিত থাকলে তাদের সুবিধা হয় না বলে তারা জোর ক'রে ওকে 
পুড়িয়ে মারছেন।” 

মাহুতের কথা শুনিয়া মিঃ ফগ ও তাভার সঙ্গীর দঢ়সঙ্কল্প আরও 
সুদুঢ় হইল । তাহারা মাহুতকে আদেশ দিলেন, “কোন রকম গোলমাল 
না করে” পিল্লাজির মন্দিরের €ত কাছে পার তত কাছে চল |» 

কিউনি অক্ষঘণ্ট। মধো তাহাদিগকে লইয়া মন্দির হইতে প্রায় অন্ধ 
মাইল দূরে বাইয়া দাড়াইল। বুক্ষশ্রেণার অন্তরাল ভঠতে তথন সেই 
'উন্মত্ত-কোলাহল করত হইতে লাগিল। 

মাহুত কহিল, “রাণী আউদা নিশ্চই মন্দিরমধ্ো বন্দিনী আছেন 1”, 

সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন কিব্মপে তাহার উদ্ধার সাধন 
করিষেন।, বখন পুরোহিত, রক্ষা, সন্গ্যাসী প্রতি সকলেই মাদক সেবনে 
রজনীর মত চৈতন্তহীন হইবে, তখনই কি মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করা 


ব্রযোদশ পরিচ্ছেদ-_জিয়েনের দুঃসাহস ৭১ 


নঙ্গত? না, প্রাচীর কাটিয়া, সেই গর্তভমুখে প্রবেশ করিলে সুবিধা 
হইবে? মন্দিরে না গেলে এ প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব । 

তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া রজনীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা 
য়টার সময় কাননভূমি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রক্ষীদিগকে 
অতিক্রম করিয়া মন্দিরসান্লিধ্যে গমন করিবার সেই একমাত্র স্থসময় মনে 
করিয়া. মানু তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তাহারা ধীরে 
পারে,-অতি সাবধানে বক্ষার্দিসমাচ্ছন্ন কাননপথে হামাগুড়ি দিয়া 
অগ্রসর হইলেন। অগ্নদূর বাইতে না বাইতেই একটী ক্ষুদ্রশরীরা 
পার্ধ তাতবঙ্গিণীর নিকটবন্তী ভইলেন। মশালের আলোকে দেখিলেন, 
"তর গন্ধতৈল-নিষিক্ত রাশি রাশি চন্দনকাগে প্রস্তত একটা চিতা সজ্জিত 
পভ্রাছে। সেই খ্াশান-শঘায় বুদ্ধ রাজার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে। 
লাণা আউদার সহিত উহ: প্রভাতেই ভম্মে পরিণত হইবে । চিতা হইতে 
“নিবটী শত হস্তের অধিক দুরে ছিল না। মন্দিরের উচ্চচুড়া মন্দির- 
পার্্বস্তী বৃক্ষাদির মস্তকের উপর দিয়া দন্ধার অন্ধকারে অম্পষ্টভাবে 
দষ্টগোচর হইতেছিল। 

মাহুত অনুচ্চে কিল, “আসুন |” 

সুণাঁঘ ঘাসের অন্তরালে লুকাইয়া লুকাইরা তাহারা তথন আরও 
সাবধানে -একান্ত নিঃশন্দে অগ্রসর ভইতে লাগিলেন। কেবল মুক্ত পবন 
সক্ষপত্রের ভিতর দিয়া সব সব্‌ করিতে করিতে বহিয্না বাইতেছিল। 

মাহুত থামিল। তাহার সম্মুখেই মুক্ত ক্ষেত্র। তথায় সিদ্ধিপানে 
বিভোর রক্ষীরা দলে দলে ভূমিশ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। নিকটেই 
কতকগুলি মশাল কাপিয়া কাপিয়া জলিতেছিল। মনে হইতেছিল যেন 
সমরপ্রাঙ্গণে মৃত যোধগণ চিরনিদ্রায় অভিভূত। কেহ কেহ বা তখনো 
টলিতে টউলিতে এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘুরিয় বেড়াইতেছিল। 
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মশালের আলোকে তাহারা বিস্ময়বিস্কারিত নেত্রে দেখিলেন বলবান্‌ 
রাজপুতরক্ষিগণ উলঙ্গ তরবারিহস্তে পাদচারণ করিতে করিতে মন্দিরের 
বাহিরে প্রহরিকার্য্ে নিষৃক্ত ! 

মাহুত আর অগ্রসর হইল না । দে বুঝিল বিনা বাধায় এ পথে 
অগ্রসর হওয়! অসম্ভব, সার ফ্রান্সিস এবং মিঃ ফগেবও সেইরূপই ধারণ! 
হইল। তীহারা মুছুস্বরে পরামশ করিতে লাগিলেন। সার ফ্রান্সিস 
কহিলেন, “আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাকৃ। এই ত কেবল স্টা 
বেজেছে। বেশী রাত্রে প্রহরীরা নিদা বাইতে পারে |” 

তাহারা তখন একটা ব্রক্ষতলে শয়ন করিয়া উত্তেজিত হৃদয়ে স্থযোগের 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সমন্ন যেন আর যাইতে চাহে না। মাভত 
মধো মধো এদিক-ওদিক বাইর সন্ধান লইতে লাগিল। দেখিল, প্রহরীর" 
পূর্ব পাহারায় রত, মশালের আলোক পৃর্বাবৎ সমুজ্জবল। মন্দিরে 
ভিতর হইতেও তখন জানালা দিরা কম্পি5 আলোকরেখা দেখা 
বাইতেছিল । 

বজনী দ্বিপ্রহর ভইল। তখনো অবস্তাব কিছুমাণ পরিবর্তন ঘটল 
না। প্রভরীরা “তথনো বিনিদ্র নয়নে কর্তব্য পালন করিতেছিল ! বো 
হইল ঘেন তাহারা সমস্ত র্রাত্রিই এইকন্নাপ কাটাইয়া দিবে। এ পথ 
পরিহারপূর্বক মন্দিবের প্রানীর কাটিপা প্রবেশ করার চেষ্টাই তখন 
আবশ্তক বলিয়া বোধ হইল । 

মাহুত পুনরায় অগ্রনন হইল। মিঃ ফগ, সার ফ্রান্সিন ও জিয়েন 
পশ্চাৎ পশ্চাৎথ চলিলেন। ৰ 

রজনী তমসাচ্ছন্ন। কুষ্ণপক্ষের চন্দ্র তখনো আকাশপথে অধিকদূর 
উদ্নিতে , পারে নাই । আকাশও মেঘলিপ্রু। বৃক্ষের মাথায় মাথায়, 
রক্ষশাখার গায়ে গায়ে বুক্ষপত্রের ভিতরে ভিতরে পুঞ্তীতৃ ত 
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অন্ধকার জমাট হইয়া প্রেতের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । তাহাতেই 
চারিদিকের অন্ধকার যেন আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাহারা 
ভাবিলেন, আর কিছু চাহি না_কোন মতে মন্দির-প্রাচীরের সন্ধান 
পাইলেই হর। প্রবেশ-পথ থাকে, ভাল; বদ না থাকে, করিয়া 
লইতে হইবে । 

অবিলম্বে মন্দিরের ইঠ্টকপ্রাচীর গায়ে ঠেকিল। সেদিকে কোন 
দান বা গবাক্ষ ছিল না । মিঃ ফগ ও সার ফ্রান্সিস অন্য অস্ত্রের অভাবে 
পকেট-ছুনি দ্বারায় প্রাচীর কাঁটিতে লাগিলেন। মাহুত ও জিয়েন সেই 
বঙ্গনমুক্ত ইষ্টকগুলি ধীরে ধীরে খুলিন্না লইতে লাগিল । এক হেট তিন-- 
ইষ্টকপুলি অল্নায়াসেই খুলিয়া আসিতে লাগিল। 

অকম্মাৎ মন্দির মধো কে যেন চীতকান করিয়া উঠিল! সেই ধ্বনি 
মিলাইনতি না মিলাইতেই বাহিরেও চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। 
জিয়েন ও মানত নিবুন হইল। সে স্থানে আর অপেক্ষা করা 
সঙ্গত নতে মনে করিফ়া, সার ফ্রান্সিস সকলকে লইয়া! দূরে সরিয়া 
গেলেন। ভাবিলেন, যদি সুযোগ হয়, পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন । 
কিন্তু স্বযোগ আর ঘটিল নাঁ। রক্ষিগণ অবিশ্ষ্বে মন্দিরটী বেষ্টন 
করিয়া দাড়াইল ! 

সার ফ্রান্সিস ক্লোণে মুষ্টি বন্ধ করিলেন। জিয়েন অতান্ত উত্তেজিত 
হইয়া উঠিল। এমন কি পাশী মাহুত পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টায় আত্মসম্বরণ 
করিল। ফিলিয়াঁস ফগ তথনে! অচঞ্চল। 

,সার ফ্রান্সিদ্‌ কহিলেন, “আর কেন? চলুন্‌ ফিরে বাওয়া যাক্‌ | 

মিঃ ফগ ধীরভাবে উত্তর করিলেন, “অত ব্যস্ত হবেন না। 
'আমি যদি কাগ ছুপুরবেলাও এলাহাবাদ পৌছিতে পারি তা” হলেই 
চলবে ।" 


৭৪ ৮০ দিনে ভূঁ-প্রদক্ষিণ 


“এখানে থেকে আর লাভ কি? আর ছুশ্ঘণ্টার মধোই ত রজনী 
প্রভাত হ'বে। তারপর--৮, 

শেষ মুহূর্তেও আমাদের কোন একটা সুযোগ ঘটতে পারে !” 

সার ফ্রান্সিস এই অসীম ধৈর্ধা দেখিয়া বিম্মিত হইলেন। তিনি 
ভাবিলেন, শেষ মূহুর্ভে মিঃ ফগের কি স্থুযোগ ঘটবে? উনি কি 
তবে প্রজ্বলিত চিতার উপর লাফিয়ে পড়ে” রাণী আউদাকে উদ্ধার 
করবেন? 

এরূপ চেষ্টা যে নিশ্চয়ই বিফল ৭ বিপজ্জনক হইবে তাহা সকলেই 
বুঝিয়াছিল। মিঃ ফগের মত পীর স্থির ইংরেজ যে অবোধের 
মত্ত এমন একটা কার্ধা করিবেন, ইহা সার ফ্রান্সিসের আদে বিশ্বাস 
হইল না। তথাপি এই ভীষণ দৃশ্ঠের ববনিকা-পতন পর্যান্ত তিনি অপেক্ষা 
করিতে সম্মত হইলেন। মানত আবার পথ দেখাইয়া তাহাদিগকে 
কানন ভইতে সেই মুক্ত ক্ষেত্রের সন্নিকটে লইয়া! গেল । তীহাবা তথায় 
গোপনে অবস্থিতি করিয়া সেই নুশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব বাবস্তাগুলি 
দেখিতে লাগিলেন । 

মনে মনে একটী মত্লব স্থির করিয়া জিয়েন সকলের অলক্ষিতে 
স্থানভাগ করিল । ভাবিল, কুসংস্কার ভারতবাপীর এজ্জাগত। সেই 
মচ্গাগত কুনস্কার বদি রাণাকে উদ্ধার করিতে পারে, তবেই 
উদ্ধার সম্ভব_নভ্ুবা এই শেষ। জিয়েন অন্ধকারের আশরয়ে 
পত্তবভল বুক্ষশাখার ভলদেশ দিনা অতি সাবধানে সেই শুশান- 
শন্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । | 

দরে ধীরে রজনী শেষ হইয়া আদিল । ধীরে ধীরে উষার প্রথম 
আলোব্-রেখা আকাশপ্রান্তে ক্ষীণ ভাসির মত ফুটিয়া উঠিল। 
মন্দিরের চতুর্দিকে তখনো! অন্ধকাররাশি ঘনাইয়। রহিম্াছিল। এই 
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আলোক ও অন্ধকারের মিলনকালই সেই নারীবলির উপযুক্ত সময় 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নিদ্রামগ্ন জনসজ্ঘ জাগরিত হইয়া উঠিল। 
তাহাদিগের চীৎকারে ও গীতে এবং ঢাক-ঢোলের বিপুল নিনাদে 
বনভূমি আলোড়িত হইতে লাগিল। 
বলির সময় আপিরা উপনীত হইল! 
অকল্মাৎ নন্দির-দ্বার যুক্ত হইল। সেই মুক্ত দ্বার দিয়া মন্দির মধ্য 
হইতে তীব্র আলোকরাশি বাভির হইয়। চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। 
দেখা গেল, ছুই জন পুরোচিত দ্বই দিকৃ ভইতে ধরিয়া সেই মরণপথ- 
গামিনী রমণীকে মন্দিরের বাঠিরে আনিল। বোধ হইল তখন যেন 
ত্রাহার বুদ্ধি স্থির ছিল-_মাদকের শক্তি অন্তঠিত হইয়াছিল । রমণী 
তখনো! পলারনের জন্য চেষ্ট। করিতেছিলেন | অহিফেনের ধূমে পুন- 
রায় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি শিথিল হইয়া গেল-_পুনরারর মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন 
করিল। অদ্রে সন্াদিগণ উন্মন্তের ন্যায় চাৎকার করিতেছিল। 
পুরোহিতেরা রাণী আউদ্াকে লইয়া চিতার দিকে অগ্রসর হইল। 
উনার অস্পঞ্ট আলোকে ফিলিরাস্‌ ফগ সেই লোমহর্ষণ দৃষ্ত দেখিতে 
লাগিলেন। 

তথনো৷ চিতার উপর দেই মৃত রাজার শব বর্তমান ছিল। রাণী 
আউদ। তাহার মৃত স্বামীর পার্খে রক্ষিতা হইলেন। গন্ধ-তৈলনিষিক্ত 
কাষ্ঠরাশিমধ্যে তথন প্রজলিত অগ্নি নিক্গিপু হইল। অবিলম্বে 
চতুর্দিক্‌ ধূম-সমান্ছন্ন হইয়া উঠল! ঘোর রোন্দে বান্ বাজিতে 
লাগিল ! 

মিঃ ফগ উন্মুক্ত ছুরিকাহস্তে সেই 'অগ্রিকুণ্ডের দিকে ধাবমান হইলেন। 
কিন্তু সার ফান্িস ও মাহুত বহু আয়ানে তাহাকে ধরিয়া ফেলিন্মেন ।” 
ফিলিয়াস, ফগ মুহূর্তনধ্যে তীন্াাদিগকে সরাইর! দিদা যেই পুনরায় অগ্রসর 
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হইবেন, অমনি এক অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে একান্ত বিম্মিত হইর। মুকের 
হ্টায় দণ্ডারমান রহিলেন ! 

সতীদাহকারী নরনারীগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিল এবং নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে পুনঃপুনঃ ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম 
করিতে করিতে দেখিল, বৃদ্ধ রাঁজা নবজীবন লাঁভ করিয়াছেন! যবতী 
পত্রীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্থিকুণ্ডমধো স্থির ভাবে 
দণ্ডায়মান রঠিয়াছেন ! সন্নাসিগণ, রক্ষিসমূত, ব্রাঙ্গণগণ ও পুরোহিতগণ 
ভয়ে তাহাদের পুনরুজ্জীবিত রাজার দিকে আর চাহিতে পারিল না। 
স্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ভূমির উপব পড়িয়া রিল ! 

প্রজলিত চিতা মুহর্কমধ্যে ভাগ করিঘা বাজান প্প্রেতান্মা 
ফিলিয়াস্‌ ফগের নিকট আসিয়া কভিল,_“আর দেরি নয় চলুন্-_ 
চলুন্--!” 

একি ! সংজ্ঞাহীনা আউদাকে স্কন্দে লইয়া এ যে ফরাসীভৃত্য 
জিয়েন! সে চিভাধূমের আশ্রয়ে সেই কাষ্ঠস্ত,পের উপর উঠিয়া মরণো 
নূখিনীকে রক্ষা করিয়াছিল । 
রশ গর স এ নং 

তাভারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোর বনমধো 
প্রবেশ করিলেন। ক্ষিপ্রচরণ কিউনি ত্াহাদিগচ্ক লইয়া এলাহাঁবাদ অভি- 
মুখে ছুটিল। 

সেই স্তর্ধ অরণ্য অন্নকাল মধোই কোলাহল-চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
গুড,ম্‌ শুড়ম্‌ করিয়া বন্দুকের শব্ষ হইতে লাগিল। রক্তরাঙ্গ্‌গুলি 
সৌ সেণ করিয়া হস্তীর পার্শ দিপা চলিয়া বাইতে লাগিল। বৃক্ষকাণ্ডে 
ঘা বুক্ষশাখায় প্রহত হইয়া কতক বা ভূঘিতলে পতিত হইল। সতী- 
দাহকারিগণ ভ্রম বুঝিতে পরিয়া উন্মণ্ডের স্টক পশ্চাদ্ধাবন করিল বটে, 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ--জিয়েনের দুঃসাহস. ণ্ণ 


কিস্তসেই ঘোর বনে হস্তী বা তাভার আরোহীদিগকে আর ধরিতে 
পারিল না। 
চর স স সঃ ঈ রগ 

তাহার এই ছুঃসাহসিক কৌশল ফলপ্রস্থ হইল দেখিয়া জিয়েন 
হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া! উচ্চরবে হাসিতেছিল। সার ফান্সিল প্রীত ভইয়া 
তাহার সহিত কর মর্দন করিলেন । মিঃ ফগ বগিলেন, “বেশ করেছ ।” 
তাঁহার স্তায় গম্ভীর প্রকৃতির লোকের নিকট হইতে এই ক্ষুদ্র প্রশংসা 
বাক্যই বথেষ্ট পুরস্কার । জিরেন সে পুরস্কার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল, 
এবং নম্রম্বরে কহিল, “এ কার্যের জন্ত বাহ! কিছু গৌরব, যাহা কিছু 
প্রশংসা, সে সমন্তই আমার প্রভুর 1” 

মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষিতা সুন্দরী আউদা তখনো সংজ্ঞাহীনা । 
তাহার দিকে চাহিয়া সার ফান্সিস্‌ কহিলেন, “এর বিপদের এইখানেই 
শেষনয়। যতদিন ইনি ভারতবর্ষে থাকবেন, ততদিন এঁর জীবন 
নিরাপদ্‌ নয়। ভারতের নে প্রদেশেই কেন থাকুন না, উন্মন্ত শত্ররা 
এর সন্ধান করবেই করবে, আর সুযোগ পেলেই আবার পুড়িয়ে 
মারবে । ইংরাজের আইন, ইংরাজের পুলিশ কিছুতেই এঁকে রক্ষা 
করতে পারবে না। অন্পদিন আগেই এমন একটা ঘটনা হয়ে গেছে। 
ইনি যদি ভারতবর্ষের বাহিরে যেতে পারেন তবেই নিরাপদ হতে 
পারবেন 1” 

মিঃ ফগ বলিলেন, “এ কথার উত্তর একটু চিস্তা-সাপেক্ষ |» 

বেলা ১০্টার সময় তাহারা এলাহাবাদে আসিয়া পৌছিলেন। 
রাণী, আউদার তখন অল্পে অল্পে জ্ঞানসধশর হইতেছিল । তিনি ধাঁবে 
ধারে নয়ন উন্মীলন করিলেন-__মুদিত কর্মল যেন একটু 'একটু করিয়া 
বিকশিত হইল। তাহাকে সযত্তে বিশ্রামাগারে রাখিয়া! মিঃ ফগ তাহার 


৭৮ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


জন্ত কতকগুলি আবশ্তক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য জিয়েনকে বাজারে 
পাঠাইলেন। 

এলাহাবাদ হইতে ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইল। ফিলিয়াস ফগ 
পাশী মাহুতকে তাহার পাওন'-গণ্ডা বুঝাইয়া দরিয়া কহিলেন, “পাশী, 
তুমি আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছ। তুমি ভক্তের মত কর্তব্য 
পালন করেছ। তার জন্ত আমি তোনাকে হাতীটাই দিতে চাই। তুমি 
নিবে কি 2 | 

মাহুতের নয়নদ্বর উজ্ভল ভইয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞতাভরে কহিল, 
“ভুজুর, আপনি আমাকে সাত রজার ধন দিলেন 1 

ট্রেণে উঠিতে উঠিতে হিঃ ছগ কহিলেন, £হাতীটা তুমি নিয়ে বাও 
কিন্তু এতেও আমি তোমার খণ শোধ করতে পারলেম না? 

ট্রেণ ছাড়িল। রাণা আউদার তখন সম্পূর্ণূপে জ্ঞানসঞ্চার 
হইয়াছিল। আপন ভাগ্যবিবঞ্তন-কাহনা শ্রবণ করিয়া তিনি নয়নভলে 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভ্াপন করিলেন । কিন্তু পৎক্ষণেই ভবিষ্যতের চিন্তা 
তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। 

মিঃ কগ তাহার জদয়ের ভাব বুঝিজাছিলেন ( কভিলেন, “আপনাব 
ভয় নাই। আন ভারতবর্ষ ছেস্ড হংকংএ থাচ্ছি। বাধা না থাকলে 
আপনাকে ও দসেথানে নিয়ে নেতে পারি ৮, 

কৃতজ্ঞ জদয়ে আউদ্া কভিলেন, “হংকংএ আমার একজন ধন:চঢ্য 
আন্মায় বাণিজ্য করিংতিন। বোর হয় তিনি সেখানেই আছেন 

বেশ ভাল । আমরা তাকে খুজে বশর করবে!” 


র 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বন্দা 
শু দূ | 


টা ট 
রিল 18)৩ 
- ৮ 





জ ২৫শে আক্টোবর। ফিলিয়াস্‌ ফগ প্রভাতে 
॥ কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। বেলা 
রা ১টার সময় হংকংএর জাহাজ ছাড়িবে, 
স্থতরাং তথনো করেক ঘণ্টা সময় ছিল। তিনি রোজ নামচাটা বাহির 
করিয়া দেখিলেন, ২৫শে তারিখেই তাহার কলিকাতায় আদিবার কথা । 
আজ ২৩ দিন তিনি লগ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছেন। জাহাজ সত্ব 
আপার তিনি যে ছুই দিন সময় পাইরাছিলেন, রাণী আউদার রক্ষাকার্যেই 
তাহা কান্টয়া গিয়াছিল। সমরের ভিসাব করিরা ফগ বুঝিলেন, তীহাকে 
১টার জাশাজেই হংকং যাত্রা করিতে হইবে। 
হাবড়া ষ্টেসনে টেণ থামিতে না থামিতেই জিয়েন গাড়ী হইতে 
অবতরণ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, পুর্বাহ্রেই হংকংগামা জাহাজে 
গিয়া তাভার প্রত ও রাণী আউদার নিমিত্ত সকল বন্দোবস্ত করিয়া 
রাখিবে। 
এমন সময় একজন ইংরাজ দারোগা! আপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনাব নামই কি মিঃ ফিলিয়াস্‌ ফগ ?” 
“ইহা, আমারই নাম ।” 
“এইটা বুঝি আপনার ফরাসী ভৃত্য ?” 
“কী 12 
“আপনার! কি অনুগ্রহ করে” আমার সঙ্গে একটু আসবেন 7৯ 


৮০ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


মিঃ ফগ তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি জানিতেন পুলিশ 
দেশের আইনের প্রতিমৃত্তি। ইংরাজের চক্ষে আইন অতি পবিভ্র। 
কিন্তু জিয়েন ফরাসী। সে ফরাসীর স্তায় তর্কবিতক করিতে 
যাইতেছিল, ফি লয়াস্‌ ফগ তাহাকে নিরন্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

“৫ই মহিলাটী কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন ?” 

দারোগা কহিলেন, “অনায়াসে ।” 

তাহারা তখন একখানি অশ্বযানে উাঠয়া বসিলেন। গাড়ীখানি 
খুরিয়া-ফিরিয়া কলিকাতার “কালো সহর”, ছাঁড়াইয়া ইংরাজটোলার 
একটা গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। দারোগা তাহার বন্দীদিগকে 
লইয়! একটা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় তাহাদিগকে রাখিয়া 
প্রত্যাবর্তনকালে বলিয়া আসিলেন, “ম্যাজিপ্রেট ওবাদিয়ার কাছে সাড়ে 
এগারটার সময় আপনাদের বিচার হবে ।” 

কক্ষদ্বার রুন্ধ করিয়া দারোগা প্রস্থান কবিলেন। রাণী আউদ1! নয়ন- 
জলে ভাসিতে ভাসিতে মিঃ ফগকে কভিলেন, “এই ভতভাগিনীর জন্তই 
আপনাদের এ বিপদ । আমাকে রক্ষা করেই আপনারা বন্দী হলেন 1? 

মিঃ ফগ শান্তভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, “ইংরাজের রাজত্বে সতীদাহ 
নিবারণ করলে কোন অপরাধই হয় না । বোধ হয় ভূলবশতঃ আর এক 
জনকে ধরতে পুলিশ আমাদেরই ধরেছে । তা” ঘা” হোক, আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করেই হোক্‌ আপনাকে হংকংএ নিয়ে 
বাব ।” 

প্রভূর কথা শুনিয়! জিয়েন কহিল, “জাহাজ যে বেলা ১টার সদয় 
ছাড়বে!” | 

“তা” ছাড়,ক না_তার আগেই আমরা জাহাজে যাব।” কথাটা 
'এ্রমন। দৃঢ়তার সহিত বল। হইয়াছিল যে জিয়েন আপনার অঙ্ঞাতে 


তুদ্ধশ পরিচ্ছেদ__ বন্দী ৮১ 


জিন্দ অনুচ্চন্বরে বলিয়া উঠিল, “তবে আর ভাবনা কি! আমরা 
তা” হ'লে টিক সময়েই জাহাজে ঘেতে পারবো 1৮ তাহার জদয় কিন্তু 
তখন শঙ্কায় কম্পিত হইতেছিল ! 

সাড়ে 'এগারটার সময় কক্ষের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল। দারোগা! আসিয়। 
'শাভাঁদিগকে বিচাবনগুপে লইয়া গেলেন । ইহাই ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট 

ওবাধিরার পিচারাপ্য়। বিচারশালায় তখন বল ইংব্রাজ ও বাঙ্গালী 

সমবেত হইয়াছিল । প্রথম নম্বর মৌকদ্বমার ডাক হইল । 

পেশকার ডাকিলেন, “আসানী ফিলিয়াম্‌ ফগ ভাজির? 

“হাজিন |”, 

“জিয়েন ?” 

“ভ, ভাজির |” 

ডেপুটী সাচেব বলিলেন, বেশ কথা । আজ দুদিন থেকে আমি 
আপনাদের অপেক্ষায় আছি |» 

জিয়েন অধার হইবা কহিল, “মামাদের অপরাধট1 কি ?” 

“এখনই জান্তে পাবে 1” 

মিঃ ফগ কহিলেন, “ধম্মাবতার, আমি ব্রিটিশ প্রজা । আমার-_+ 
বাধ! দিয়া মাাজিস্টেট বদিলেন, “কেন-_-আপনাকে কি ব্রিটিশ প্রজার 
আইনতঃ প্রাপা নকল স্গুবাগ দেওয়া হয় নি 2" 

£ভ, ৩1? ভএছে তব কি | ভবে? 

“তবে আর কি বাদীদের ডাক 1” 

হাকমের আপনাত্রই এক জন চাপরাসী তিন জন পুরোভিতকে 
সম্মুখে আনযা উপাস্থত কারন । হুহারা তিন জনই বোস্বাই-বাসা। 

জিয়েন বিড়, বিড কপ্রিরা আপন মনে বলিতে লাগিল, “এ দেখছি 
শেষে তাহ! এনাহ ত আউদা গাণীকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল 1 


তি 


৮২ ৮০ দিনে ভূঁ-প্রদক্ষিণ 


পেশকার অপরাধের বিবরণ পাঠ করিয়া আসামীদিগকে শুনাইতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “হিন্দুর চক্ষে পবিত্র একটী মন্দিরকে 
অপবিত্র করিবার জহ) মিঃ ফগ ও তাহার ভূতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
হইয়াছে» 

বিচারক তখন ফিলিয়াম ফগের দিকে চাঁভিয়া কহিলেন, “আপনার 
অপরাধ কি তা? শুনলেন ?» 

নিজের পকেট-ঘড়ির দিকে চাভিতে চাহিতে ফগ বলিলেন, 
ধন্মাবতার, শুনেছি । আমি অপরাধ স্বীকার করছি” 

“আপনি স্বীকার করছেন ? 

“ই]। পিল্লাজির মন্দিরে প্ররোভিতরা যে কাণ্ড করেছেন, সে সম্বন্ধে 
তার! কি বলিতে চান, আমি তাঁরই জন্য বাস্ত ভয়েছি ।৮ 

পুরোহিতের! পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন । 
মিঃ ফগ কোন্‌ কথার উল্লেখ করিতেছেন, হাহা তাহারা বুঝিতে 
_ পাঁরিলেন ন!। ূ 

উদ্ধতভাবে জিয়েন কহিল, “ঠিক তাই । পিল্লাজির মন্দিরের কথাই 
জান্তে চাই। সেই মন্দির যেখানে এরা এক জন নিরপরাধিনী 
রমণীকে জীবন্ত দগ্ধ করার আয়োজন করেছিলেন 1 

কথ! শুনিয়া পুরোভিতেরা কিংকর্তব্যবিমূড় ভইলেন। তাহাদের 
বাক্যস্ফুত্তি হইল না । বিচারক একান্ত বিস্মিত হইয়! জ্ঞিজ্ঞাসা করিলেন, 
' “কোন্‌ রমণী? কাকে পুড়িয়ে যারবার আয়োজন হয়েছিল? সে কোথায়? 
--বোম্বাই-এ না কি?” 

জিয়েন কহিল, “হই! বোম্বাই-_ 1” 

“আমরা পিল্লাজির মন্দিরের কথা বল্ছি না। মালাবার রাতের 
মন্দিরের কথা বল্ছি।” 


€ 6০০৬ 


তা? 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ-_-বন্দী | ৮ ; 

তখন পেশকার কহিলেন, “অপরাধের প্রমাণস্বরূপ, ৮ মান্ির- 
অপবিভ্রকারীর জুতা এখানে আনা হয়েছে ।” 

জুতা দেখিয়্াই জিয়েন বলিক্লা উঠিল “ও যে আমার জুতা 1» 

বোম্বাই-এর রেলস্টেশনে ফিক গোয়েন্দা যখন দেখিলেন ব্যাঙ্ক-দস্থ্য 
পলায়ন করিতেছে, তখন তিনি মালাবার শৈলের পুরোহিতদিগের সহিত 
,পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া মন্দির 
অপবিত্র করিবার অভিযোগে মোকদ্বমা করিতে স্বীকার করাইলেন। 
পুরোহিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী ট্েণেই মিঃ ফগের অনুসরণ 
করিল । 

ফিক্স গোয়েন্দা কলিকাতায় আপিরা দেখিলেন মিঃ ফগ অনুপস্থিত। 
তখনই তিনি বুঝিলেন নোট-চোর ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে মধ্যবর্তী 
কোন স্থানে নাশিরাছে--ছুই এক দিন মধ্যে নিশ্চরই আসিবে । গোয়েন্দা 
হাঁবড়! ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তথায় ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা 
করিবার পর ২৫শে প্রভাতে যেই দেখিলেন ফগ ও তাহার ভূত্য রেল 
গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন, অমনি তাহার ইঙ্গিতে কলিকাতার 
দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। জিয়েন যদি ক্ষণেকের জন্যও 
আত্মচিন্ত। বিস্বৃত হইরা বিচারগৃহের চতুর্দিকে চাহিরা দেখিত, তাহা 
হইলে দেখিতে পাইত সেই কক্ষের এক প্রান্তদেশে বসিয়৷ গোয়েন্দা 
ফিক্স বিপুল আগ্রহে এই মোকদ্দমা শুনিতেছিলেন। ব্যাঙ্কের নোট- 
চোরকে ধরিবার সাধ তখনো তাহার ছিল। তিনি বিলাতের গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা কপিকাতায় পাইবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন। 

হ্লাকিম পুনরায় কহিলেন, “তা! হ'লে ঘটনাটা আসামী স্বীকার করছে ?” 

ফগ ধীরভাবে কহিলেন, “হা 1” 

“ইংরাজ সরকার ভারতবর্ের নকল ধন্শমই বিশেষভাবে রক্ষ। কমের । 


৮৪ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


জিয্নেন গত ২*শে অক্টোবর বোস্বাইয়ের অন্তর্গত মালাবার পৈলস্থিত 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহ! অপবিত্র ক্লরিয়াছে। সে এই অপরাধ 
স্বীকারও করিতেছে । দগ্ুস্বরূপ তাহাঁর একমান কারাবাস ও সাড়ে 
চারি সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল।” : 
একান্ত বিহ্বল হইয়া জিয়েন বলিয়া! উঠিল, “সাড়ে চার হাজার !” 
চীৎকার করিয়া চাপরাশী কহিল, “চুপ চুপ হাকিম রায় পাঠ, 
করিতে লাগিলেন__ 

“যদিও দেখা যাইতেছে যে দণ্ডিত ভূতের প্রভু কোন ক্রমেই 
এই ধর্ববিগহিত কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যখন 
ভূত্যের খমপরাধের জন্য তাহার প্রভৃও সম্পূর্ণরূপে দায়ী, তখন তাহার 
প্রতি এক সপ্তাহের কারাবাস ও ১২৫০২ টাক! অর্থদণ্ডের আদেশ 
হইল। ২ নম্বর মোকদ্দমা ডাক ।” 

কক্ষ প্রান্তে বসিয়া গোয়েন্দা ফিক্স আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! উঠিলেন। 
ফিলিয়াস্‌ ফগ ত কলিকাতায় অস্ততঃ সপ্তাহকালের জন্ত অবরুদ্ধ হইলেন ! 
ইহার মধ্যেই বিলাত হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসিয়া পৌছিবে। 
জিয়েন নিজের নির্বদ্ধিতার জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে কহিল, 
“হায় হায় আমি কি করলেম! আমার জন্তই প্রভুর সর্বনাশ 
হলো 1” কিন্তু ফিলিয়াস্‌ ফগ একেবারে অবিচলিত রহিলেন--যেন 
কিছুই ঘটে নাই! তিনি দৃঢম্বরে ম্যাজিষ্টেটকে জানাইলেন, “আমি 
জাষিন চাই।” 

“তা পেতে পারেন। এক একজন ১৫ হাজার টাকা। এখানে 
কেউ আপনাদের চেনে না। কাজেই বেশী জামিন না হ+লে 
চলবে না ।” 

* ' ফিক গোয়েন্দার বুকের ভিতর ধড়ফড় করিতেছিল। কি হয়, 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ-__বন্দী ৮৫. 
কি হয়! ফগ কি এতই বুদ্ধিহীন যে মুহূর্তে এত টাকা নষ্ট 
করিবে! , 
ফিলিয়াস্‌ ফগ বাক্য ব্যয় না করিয়া ব্যাগ হইতে এক তাড়া 
নোট বাহির করিয়া পেশকারের টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, 
“টাকাটা আমি এখনই দাখিল করতে চাই ।» 

" বিচারক কহিলেন, “আপনারা মুক্তি লাভ করলেই এ টাকা 
ফেরত পাবেন। এখনকার মত আপনার! জামিনে খালার হলেন ” 
গোয়েন্দা অবাক! জিয়েনও অবাক. ! 

মিঃ ফগ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “চলে এস দ্রিয়েন।” 

জিয়েন সক্রোধে কহিল, “আমার জুতা জোড়াট! বোধ হয় ফেরত 
পাব। এ জুতার এক এক থানার দাম এখন ১৫ হাজার টাকা !” 

তখন ১ট1 বাজিতে অর্ধ ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব ছিল। ফিলিয়াস, ফ্ব 
একখানি গাড়ীতে উঠিয়া জেটার দিকে ছুটিলেন। 

ফিক্স গোয়েন্দা মনে মনে একান্ত অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু কাজ 
বিলম্ব না করিয়া ফগের অনুসরণ করিলেন। তখনো তাহার ভরসা ছিল 
ফগ নিশ্চয়ই সময় মত আসিয়! উপস্থিত হইবেন--অত টাক] কিছুতেই 
জলে ফেলিবেন না । কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, ফিলিয়াস্‌ ফগ তাহার 
সঙ্গিনী ও ভৃত্যকে লইয়া রেঙ্ুন জাহাজে উঠিলেন, তখন তিনি 
ক্ষোভে ও রোষে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া কহিলেন-- 

“উঃ কি ভয়ানক লোক ! ঠিক দস্্যুর মতই অর্থের উপর মমভাহীন ! 
এক মুহূর্তে এত টাকা নষ্ট করলে ! যদি আবশ্ঠক হয়, আমি ফিপিয়াসের 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রাস্তপীমা! পর্যযস্ত যাব-দেখি কি হয়! কিন্ত 
ধেমন ভাবে খরচ করছে, তাতে যে পুরস্কারের জন্ত বেশী কিছু 
অবশিষ্ট থাকবে এমন ত বোধ হয় না 1” 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


গোয়েন্দার চিন্তা 


শ্নুন পোত মঙ্গোলিয়ার মতই দ্রুতগামী 
ছিল। কিন্তু আরোহীদিগের থাকিবার 
০০৩৬ বন্দোবস্ত মঙ্গোলিয়াতেই ভাল ছিল। 
“যাহাতে রাণী কুরে কোনরূপ অন্ুবিধা না হয়, সেজন্য মিঃ ফগ 
বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। 
_ আউদা ক্রমে ক্রমে ফিলিয়াস্‌ ফগের সহিত বিশেষ পরিচিতা 
হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রাণরক্ষাকর্তা বলিয়া সর্বদাই কুতজ্ঞতা 
জানাইতেন। একদিন রাণী আউদ| কথাপ্রসঙ্গে কিলেন যে, বোস্বাইয়ের 
শ্রেষ্ঠ বণিক্‌ স্তার জেম্সেট্জি জিজিভয়ের সহিত তাহার আস্মীয়তা আছে। 
স্তার জেম্সেটুজির ভাগিনেয্স হংকংএ থাকেন। আউদা তীহারই 
আশ্রয়ে যাইতে চাহেন। কিন্তু তিনি আউদ্দাকে গ্রহণ করিবেন কি না 
কে জানে। যদি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিজের দশা যে কি 
হইবে সেই চিস্তাতেই আউদা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। মিঃ ফগ 
কহিলেন, “সে জন্য চিন্তা কি, সবই ঠিক হঃয়ে যাবে” 
রেন্ুন জাহাজে সমুদ্র-যাত্রার প্রথম ভাগট৷ বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া 
গেল। ওই অনতিদূরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ । ওই তাহাদের রমণীয় 
স্তাডল্‌ লিকের ২৪০* ফিট উচ্চ শৃঙ্গ সগর্ধে শির উত্তোলন করিয়! 
দণ্ডা়ফান রহিয়াছে । জাহাজথানি বেলাতৃমির অতি নিকট দিয়া যহিক্ঠে 
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লাগিল।, ধন্থুথে অনন্তবিস্তারি বনশ্রেণী-_-তাল, থক্জুর, শেগুন প্রভৃতি 
বৃক্ষের সারি। দেই কাঁননের পশ্চাদ্ভাগে গিরিশিখরগুলি তরঙ্গের পর. 
তরঙ্গের মত দেখাইতেছিল। ্‌ 

দেখিতে দেখিতে রেঙ্কুন পোত আন্দামান পশ্চাতে ফেলিয়। অগ্রসর 
হইতে লাগিল। গোয়েন্দা ফিক্স তখন কোথায় ছিলেন ? 

' তিনি যখন দেখিলেন, শিকার সত্য সত্যই পলায়ন করিল, তখন 
অনন্যোপায় হইয়া বিলাতের পরোয়ানা! হংকংএ পাঠাইবার উপদেশ দিয়া 
রেঙ্গুন জাহাজেই হংকং যাত্রা করিলেন। পাছে জিয়েনের সহিত 
জাহাজের উপর তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, এই ভয়েই তিনি অতি সাবধানে 
থাকিতে লাগলেন । তিনি দেখিলেন, জাহাজ যখন সিঙ্গাপুরে অধিকক্ষণ 
থাঁকিবে না, তখন হংকংই তাহার শেষ ভরসার স্থল। দস্থ্যকে হংকংএ 
ধরিতে না পারিলে আর ধরা যাইবে না। হংকংএর পরই ত চীন, 
জাপান এবং আমেরিকা । সাধারণ একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়ান৷ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিবে না । এ সকল স্বাধীন দেশে দস্থ্যকে ধরিবার 
জন্য বিশেষ পরোয়ানা আনাইতেও অনেক সময় লাগিবে। ততদিন 
ফিলিয়াস্‌ ফগ কোথায় যে লুক্কায়িত হইবেন তাহ! কে বলিতে পারে ! 

গোয়েন্দা ফিক্স বড় বিপদেই পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
“আমার যত কল কৌশল সবই ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম । বোম্বাই এবং 
কলিকাতা ছুই স্থানেই পরাজিত হইয়াছি। হংকংএ ষণ্দি দস্থ্যকে ধরিতে 
ন1 পারি, তাহ হইলে আমার সুনাম পর্য্যন্ত কলঙ্ক-মলিন হইবে । যেমন 
করিয়াই হউক, হংকংএ উদ্দেশ সাধন করিতেই হইবে । জিয়েনকে কি 
সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব? বলিলে সে হয় ত দস্থ্যর সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া আমাকেই সাহায্য করিবে, , 

কি করি? বলি-_-কি বলিব না? এ যেবড় বিষম সমস্যা [* যদি 
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'জিয়েন তাহার প্রভৃকে সকল কথা বলিয়া দেয়! তবেই ত আমার সকল 
শ্রম পণ্ড হইল! না-_-নিতান্ত দায়ে ন৷ ঠেকিলে কোন কথা প্রকাশ করা 
হইবে না :) 

মিঃ ফগের, সঙ্গিনীটাই বা কে? আগে ত ই'হাকে দেখি নাই। 
বোম্বাই হইতে কলিকাতার পথে ইনি জুটিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। 
স্বরীলোকটা সুন্দরী বটে। বুঝি ইহার জন্যই মিঃ ফগ টাকা চুরি করিয়' 
পলাইতেছেন! এখন ঠিক বুঝিয়াছি। টাকা চুরি করিয়৷ এই 
স্্ীলোকটাকে লইয়া মিঃ ফগ দেশত্যাগী হইতেছেন।, 

শ্ত্রীলেবকটী কি বিবাহিতা! ? তা হউক বা না হটক, আমার তাহাতে 
কিছু আসিয়া যায় না। মিঃ ফগ যে ইহাকে হরণ করিয়া! লইয়া যাইতেছেন, 
ইহাতে ত আর সন্দেহ নাই। এই ত বেশ সুযোগ জুটিয়াছে ! রমণী-অপ- 
হরণের জন্ত মিঃ ফগকে আটকাই না কেন! 

কি বিপদ্‌! রেস্থুন জাহাজ যে আবার একদম হংকং যাইবে। 
ফগ যেমন জাহাজ ভইতে জাহাজে, রেল হইতে রেলে, বম্পপ্রদান করিতে 
করিতে চলিয়াছেন, হংকংএ কি তিনি বেশী বিলম্ব করিবেন? ভরসা 
তহয়না। 

“এক কাঁজ করা যাউক। সিঙ্গাপুর হইতে হংকংএর পুলিশকে তারে 
খবর পাঠাই । তাহার প্রস্তুত থাকিলেই যেমন জাহাজ হংকংএ যাইবে, 
অমনি মিঃ ফগ ধৃত হইবেন। কিন্তু আগে জিয়েনকে ধাপ্পা” দিয়। 
ভিতরের সংবাদটা নিতেই হইতেছে ।, 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ফিক গোয়েন্দা জাহাজের ডেকের 
উপর আসিয়া দেখিলেন জিয়েন তথায় পাদচারণ করিতেছে । তাহাকে 
দেবখিবামাত্রই গোয়েন্না বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়! সন্মুথে যাইয়া 


কহিলেন, “এ কি, রেঙ্গুন জাহাজে তুমি যে?” 
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“মিঃ ফিল্স! আপনিও যে দেখছি এখানে ! সেই বোশ্বাইীতে 
আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল__না? আপনিও কি পৃর্থী-পরধ্যটটনে' 
বেরিয়েছেন না কি ?” 

“না--ও সব খেয়াল আমার নাই । আমি কিছুদিন হংকংএ থাকৃবে! 
ভাবছি।” 

“ও তাই নাকি! আপনাকে ত এতদিন ডেকের উপর দেখতে 
পাইনি। সেই কবে আমরা কলিকাতা ছেড়েছি--৮ 

“আমার একটু অন্ুথ হয়েছিল তাই বাহিরে আসান। কি জান, 
এই বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর এ ছু”টো! আমার সয়না । তা” 
যাকৃ। তোমার মনিব কেমন আছেন ?” 

“তিনি ভালই আছেন। ঠিকৃঠাক্‌ সময় মত তার সব কাজ হয়ে 
যাচ্ছে। মিঃ ফিক্স, আপনি বোধ হয় জানেন না যে এখন আমাদের সঙ্গে 
একটা মহিলা! আছেন ।” 

গোয়েন্দা আত্মগোপন করিয়া কহিলেন, “মহিল1? সুন্দরী যুব্তী ? - 
কৈ না? অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে দেখ। নাই, আমি আর কেমন করে? 
জান্ব বল।” 

জিয়েন তখন গোয়েন্দার নিকট আস্ঘোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিতে 
লাগিল। মালাবার মন্দিরে তাহার দুর্দশা, খোল্বিতে হস্তী ক্রয়, পিল্লাজির 
মন্দিরে সতীদাহ, কলিকাতার- বিচারশালায় বিচার ও দণ্ড--এ সমস্তই সে 
গোয়েন্দা ফিক্সের নিকট একে একে বর্ণনা করিল। ফিক্প গোয়েন্দা ইহার 
কতক কতক ভালই জানিতেন। তথাপি অজ্ঞতার ভাঁণ করিয়া বিশেষ 
মনোযোগের সহিত সমস্ত গুনিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সহান্ৃতৃতি দেখাইয়। 
কহিলেন, 

“মিঃ ফগ কি এখন এই মহিলাটাকে ইউরোপে নিয়ে যাবেন না কি ?” 
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. - “নাত” কেন? সেকি কখনো! সম্ভব? হংকংএ রাণী আউদার 
আত্মীয় আছেন। আমর! তারই কাছে গুকে রাখতে চাচ্ছি। শুনেছি 
তিনি হংকংএর একজন বড় মহাজন ।"” 

সকল কথা শুনিয়া গোয়েন্দার মন দমিয়া গেল। তিনি হতাশ হৃদয়ে 
ভাবিলেন “এ পথে দেখছি কিছু হবে না|, তারপর প্রকাশ্যে বলিলেন, 
“এস এক গ্লাস জিন্‌ খাওরা যাক__অনেক দিন পর দেখা হল।” 
জিয়েন হর্ব প্রকাশ করিয়া কহিল, “চলুন--€ইএক গ্লাস জিন ভিন্ন আর 
রেস্কুন জাহাজে কি করে; সময় কাটানো যাবে 1? 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


দে দোল্‌-_দে দোল! 


দিনের পরও রেম্ুন জাহাজে জিয়েনের সহিত 
গোয়েন্দার অনেকবার সাক্ষাৎ হ্ইরা- 
ছিল। রকম-সকম দেখিয়া গোয়েন্দা আর 
তাহার নিকট হইতে সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টা 
| করিলেন না। 

জিয়েন ভাবিতে লাগিল, 'আমরাও যেখানে বাই, ফিক্পকেও সেই 
খানেই দেখিতে পাই । ব্যাপারখানা কি! মিঃ ফিক্স নিশ্চয়ই সংস্কার- 
সমিতির প্রেরিত গুপ্তচর | মিঃ ফগ সত্য সতাই দেশ ভ্রমণ করছেন কি 
না, তাই গোপনে দেখে যাচ্ছে।' 

জিয়েনের বড় রাগ হইল । ফিলিয়ান্‌ ফগের স্তায় সজ্জনের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গুপ্তচর প্রেরণ! সে মনে মনে বলিল, “ইহার জন্ত সংস্কার- 
সমিতির সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হ'বে ।” পাছে মিঃ ফগ ছুঃখিত হ'ন 
সেই জন্ত সে তাহার নিকট কিছু প্রকাশ করিল না। 

রেঙ্গুন তাহার নির্দিষ্ট সময়ের ১২ ঘণ্টা পৃর্কেই সিঙ্গাপুরে নোঙ্গর 
করিয়! কয়ল! তুলিতে লাগিল। মিঃ ফগ রাণী আূউদ্দাকে সঙ্গে লইয়া 
নগরভ্রমণে বাহির হইলেন । 

*গোয়েন্দাও তাহাদের পশ্চাদন্ুসরণ করিলেন । জিয়েন ইহ! দেখিব, 
দেখিয়া হাসিল। বেলা! ১১টার সময় সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজ ছাড়িল্‌। 
তখনে৷ হংকং ১৩০* মাইল দুর। এতদিন পধ্যস্ত আকাশ বেশ'ভালই 
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ছিল। সহসা অল্প অল্প তুফান আরম্ভ হইল। জাহাজের কাণ্তান পাঁল 
টানিয়। দিলেন। রেঙ্ুন গুণমুক্ত সায়কের মত অগ্রসর হইতে লাগিল । 
« মধ্যে মধ্যেই ফিক্সের সহিত জিয়েনের সাক্ষাৎ হইত। একদিন 
কথোপকথন করিতে করিতে গোয়েন্বা কহিলেন,-_ 

“ছংকংএ পৌছিবার জন্য তোমরা বড় বেশী ব্যস্ত হয়েছ বলে 
বোধ হয় ?” রি 

“হা, একটু হয়েছি বৈ কি।” 

“মিঃ ফগ বুঝি সেখানে ইয়োকোহামার জাহাজ ধরবেন ?” 

“ছা । সেই জন্তই তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন ।” 

“পৃর্থীভ্রমণের এই ব্যাপারটা! কি তুমি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর ?” 

“করি বৈকি। কেন, আপনি কি করেন না ?” 

“মোটেই না।” 

“আপনি ত দেখছি বড় ধূর্ত 1” 

জিয়েনের কথা শুনিয়া ফিক্স গোয়েন্দ৷' একটু বিচলিত হইলেন। 
ভাবিলেন, আমি যে গোয়েন্ট এ কথ! কি তবে প্রকাশ হ'য়ে 
পড়েছে না কি ? 

সে দিনের মত তিনি আর সাহস করিয়া অন্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন না। 

জিয়েন ছাড়িবার পাত্র ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে অন্ত একদিন সে 
নিজেই জিজ্ঞাস। করিল, “মিঃ ফিন্সা, হংকংএর পর কি আর আপনার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হবে না ?” 

কিছু বিব্রত হইয়৷ ফিল্ম কহিলেন, াঁ--তা” কি জান, এখনই সে 
কথা ঠিক বল্তে পারা যায় না ৮ প্রত্যুন্তরে দিয়েন কহিল, “আপনি 
বদি বরাবর আমানের সঙ্গে থাকেন তা” হ'লে আমার বড় আনন্দ ₹'রে। 
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কোম্পানীর কর্মচারীর পক্ষে কি অর্ধপথেই থেমে যাওয়া ভাল দেখাবে ? 
গোড়ায় বলেছিলেন, আপনি শুধু বোম্বাই পর্য্স্তই আসবেন। এখন ত 
দেখছি প্রায় চীনে এসে পড়েছেন। আমেরিকা ত আর বেণী দূর নয়. 
আর আমেরিক! থেকে প! বাড়ালেই ত ইউরোপ!” 

গোয়েন্না তখন নিতান্ত বিব্রত হইয়া জিয়েনের দিকে তীব্র কটাক্ষ- 
পাত করিলেন। জিয়েন কথাটা বলিয়া নিতান্ত সরলভাবে হাসিতে 
লাগিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, “এ ব্যবসায়ে আপনার বেশ দু” 
পয়সা থাকে | কেমন ন! ?%” র 

অবিচলিত ভাবে ফিক্স উত্তর করিলেন, “হা, কখন-কখনো! কিছু. 
থাকেও, আবার থাকেও না। আমাদের কাজেরও এক্টা মরন্ুম 
আছে । মরস্থমের সময় একরকম মন্দ চলে না। তবে আমার যাতা- 
য়াতের খর৮-পত্র কিছু নিজের লাগে না।” জিয়েন আর একটু হাসিয়া 
কহিল, “সেটা ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে ।” 

মিঃ ফিক্স আর কোনে! কথ! না কহিয়া নিজের কামরায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। সহম্্ চিন্তা তাহাকে আকুল করিয়! তুলিল। 

ইতিপৃর্কেই অল্প অল্প তুফান আরম্ভ হইয়াছিল। এখন তাহা প্রবল- 
হইয়া উঠিল। প্রতিকূল বাতাসে রেঙ্ুনের গতি অপেক্ষাকৃত শিথিল 
হইয়া পডিল। মিঃ ফগ সেই চঞ্চল জলরাশির দিকে চাহিয়! দেখিলেন, 
কিন্তু তাহার বদনে চিন্তার রেখা মাত্র লক্ষিত হইল না। জিয়েন অত্যন্ত 
অস্থির হইয়া উঠিল। যর্দ তাহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা! হইলে সে 
পবনদেবকে তীব্র কষাঘাত করিতে ছাড়িত না। 'সেরেম্বুন জাহাজের 
নর্টবক্দিগকে যথাশত্তি সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার কর্ম্পটৃতা 
দেখিয়া সকলে বিন্রিত হইয়া গেল। 

দে দবোল--দে দোল্‌্! প্রবল তরলের আঘাতে রেস্ুন ছুলিয়া,হুলিয়া 
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কাঁপিতে লাগিল। মিঃ ফিক্স মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি 
পবনদেবকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ঝড় যেন থামে না। তিনি 
জাঁনিতেন, আর ছুই একদিন'এইবূপ চপিলেই রেঙ্ছুন সময় মত হংকংএ 
পৌছিতে পারিবে না-ইয়োকোহামার জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে ! 
জিয়েন যখন একান্ত উদ্বিগ্ন ভইয়া' তাহাদের বিপদের কথা মিঃ ফিক্পকে 
জানাইল, তখন তিনি মুছু মুদু ভাস্ত করিয়া সমবেদন' জ্ঞাপন করিলেন । 

ঝড় অবশেষে থামিল বটে, কিন্তু রে্ুনপোত নির্দিষ্ট সমন্নের ২৪ ঘণ্টা 
পর যাইয়া বন্দরে পৌছিল ! ইরোকোহামার জাহাঙ্জ বুঝি ছাড়িগা 
গিয়াছে! তে উপার? জিয়েন বড় অধীর হইল । কি দ্রঃসংবাদ না 
জানি শুনিতে হইবে, এই শঙ্কা দে বন্দরের আড়কাঠিকে কিছু জিজ্ঞাস 
করিতে সাহস পাইল না। ন্বাণী আউদ! নিঃ কগেন বিপদে অতান্থ 
হুঃখিতা হইলেন । কিন্তু মিঃ ফগ েন পাধাণ-গনঠ্ভ। ভিনি একান্ত 
নিরুদ্ধেগে কভিলেন, “কোন চিন্তা নাই” আড়কাটতক জাহাজের 
উপর দেখিরা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনুয়াকোহানার জাঠাজ কি 
চলে গেছে?" 

“না_বায় নাই । জাভাচজর বয়লার খার'প ছিল বলে বেতে পারে 
নাই 1” 

“কখন্‌ যাবে ? 

“কাল সকালে জোয়ার এলেই ছাড়বে |» 

“জাহাজের নাম কি ?” 

“কর্ণাটিক |” 

পেনম্তবাদ 4” 

আড়কাঠি বিদায় হইতেছিল, জিয়েন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহার 
ক্র. মর্দন করিয়া কহিল, “আপনি অতি ভাল মানুষ-_-আপনাঁকে 
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ধন্যবাদ ।” জিয়েনের ইচ্ছা হইতেছিল মে আড়কাঠিকে বুকে জড়াইয়া 
ধরে। অকন্পা একজন অপরাচত লোকের নিকট এইরূপে প্রশংসিত 
হইবার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়৷ আড়কাঠি বিশ্মিত হইল এবং 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষা না করিরা শিশ, দিতে দিতে জাহাজ 
হইতে নৌকার অবতরণ করিল। বেলা ১টার সময় রেসুনপোত 
জেটীতে আসিয়া লাগিল । 

_.. এবার মিঃ ফগের শুভাদ্রষ্ট তাঁভাকে রক্ষা করিল। তিনি যদি 
কর্ণাটক জাহাজ ধরিতে না পারিতেন তাহা হইলে পরবর্তী পোতের জন্য 
তাহাকে ৮ দিন অপেক্ষা করিতে হইত! মিঃ ফগ দেখিলেন তাহার ২৪ 
ঘণ্টা বিলম্ব ভইয়াছে, কিন্তু নে জন্য বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল 
না। যে জাহাজ ইরোকোহানা হইতে সান্‌ ফ্রান্সিস্কেো। যাতায়াত 
করিত, ভংকংএর জাহাজ না পৌছিলে তাভার ছাড়িবার নিরম ছিল ন1। 
বদি৪ এই ৩৫ দিনে তিনি ২৪ ঘন্টা পিছাইরা পড়িলেন বটে, কিন্তু প্রশান্ত 
মহানাগর পার হইতেই সেটুকু সারির! লইবার ভরসা করিলেন। 

জাভাজ জেটাতে লাগিবামাত্রই তিনি রাণী আউদাকে লইয়া হংকংএর 
একটা পাস্থনিবাসে গমন করিলেন এবং তথায় জিয়েনকে তীহার পরিচর্ষ্যায় 
নিনক্ত করিয়া স্বরং সার জেম্সেটুজি জিজিভয়ের ভাগিনেয়ের অনুসন্ধানে 
বহির্গত হইলেন । 

আউদার দুরদৃষ্ট ! তাহার দেখা মিলিল না। তিনি তখন হংকংএ 
থাকিতেন না। দিনেমার বণিকৃদিগের সহিত তাহার কারবার অধিক 
ছিল বলিয়া, ছুইবৎসর পূর্বেই চীন হইতে হলাণে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
সেইখানেই থাকিতেন। 

বাদ শুনিয়া রাণী আউদার বাক্যক্ফুত্তি হইল না। তিনি কপোল- 

দেশে হস্ত বিন্যস্ত করিয়! চিন্তামগ্প হইলেন। তাহার বদনমণ্ডল পার 
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হন উঠিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কম্পিতকঠ্ে কহিলেন, “মিঃ ফগ, 
এখন আমার উপায় !” 

“চলুন ইউরোপে ষাওয়! যাক্‌ 1” 

"আপনার ঘাড়ের উপর একট! ভারি বোঝার মত আমি আর কত 
দিন থাকৃবো | 

“কিছু না__কিছু না! জিয়েন__ !» 

“আজ্ঞা ৮ 

“কর্ণাটিক জাহাজে যেয়ে তিনখান! টিকেট কিনে রাখ |” 

জিয়েন অবিলম্বে প্রস্থান করিল । 





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ' 





গোয়েন্দার কাণ্ড 
ই) কং এবটী দ্বীপমাত্র। ১৮৪৩ সালে 
ূ রে উড ২ নান্কিনের সন্ধিসথত্রে ্কং 


ইংরাজের অধিকারে আসিয়াছিল। 
ইংরাজের ওপানিবেশিক স্পৃহা অল্প- 
কাল মধ্যেই হংকংকে একটী ইউরোপীয় নগরে পরিবগ্িত করিয়া দিল । 
ক্যাণ্টন নদীর মুখেই দ্বীপটী অবস্থিত। চৈনিক বাণিজোর অধিকাংশ 
পণা সম্ভারই এই পথে যাঠায়াত করিত। তাই অল্প সময়েই হংকং বন্দর 
একটা পেষ্ট বন্দররূপে প্রতিষ্ঠীলাভ করিল। দেখতে দেখিতে জেটী, 
চিকিৎসালয়, মালগুদাম, গির্জা, কর্মশালা প্রভৃতি হংকংএর সৌন্দর্য্য 
বাড়াইয়া তুলিল। প্রশস্ত রাজপথগুলি নগরের গৌরবস্বরূপ শোভা! 
পাইতে লাগিল। 

জিয়েন পাস্থশাল! হইতে বিদায় হুইয়! তাহার কোটের ছুই পকেটে 
ছুই হস্ত দিয়া নগর সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ক্যান্টন 
নদীর মুখে ভিক্টোরিয়া! বন্দরে নানাদেশের বিশালকায় অর্ণবপোত মকল 
ভািতেছিল। বাণিজাপোত, রণতরী, ধীবরদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী, 
সেম্পা, তঙ্কা প্রভৃতি কত প্রকারের জলযান বন্দরে অপেক্ষা করিতে ছল। 
কুস্থুমসাঁজ্জত তরণী পর্য্স্ত সেই নদীর মুখে ভাসমান উদ্ভানের স্তায় শোভা 
পাইতেছিল। 

যে বন্দর হইতে কর্ণাটক পোত ছাড়িবার কথা ছিল জিয়েন তথায় 


৯৮ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


'ষাইয়া উপনীত হইল। দেখিল, ফিল গোয়েন্দা চিন্তাকুলচিতে জেটার উপর 
ভ্রমণ করিতেছেন। জিয়েন হাস্ত করিয়া আপন, মনে বলিল, “সং 
সমিতির পক্ষে এটা শোভা পায় না 1” 

তখনো বিলাতের পরোয়ানা আসিয়া পৌছিয়াছিখ না নিকট | 
ভবিষাতে উহা আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না! হংকংএ দন্জা কৃতি না 
হইলে তাহাকে ধরিবারও "সার সুযোগ ছিল না । স্ৃতরাং গোয়েন্দার" 
জদন্নঘধ্যে যে কি ভীষণ চিস্তাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছিল, কি বিষম 
অস্থিরতা যে তাহাকে বাস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । 
জিজ়েন সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া হাপিয়া কহিল, “কি দি: ফিক, আপনিও 
কি তবে আমাদের সঙ্গেই আমেরিকা বাচ্ছেন ?” 

দক্তে দৃত্তে ঘর্ষণ করিয়া ফিক্স কহিলেন,__ 

পা! যাচ্ছি বৈকি ।” 

উচ্চ হাঁস্ত করিয়া জিয়েন বলিল, তা; বেশ ত মামুন না। মামি ত 
আগেই জানি, আপনি আমাদের ছাড়তে পারবেন না! আমহ্বন_-আস্থন 
টিকেট কেন! যাক্‌ ৮ 

উভয়ে তখন টিকেটঘরে গিয়া ৪ খানি টিকেট লইল। কেরাণী 
জানাইলেন, জাহাজের আবশ্খক সংস্কার শেষ হইয়াছে । প্রভাতে জাহাজ 
ছাঁড়িবার কথা ছিল বটে, কিন্তু সে সময় প'রবন্তিত হইয়াছে । জাহাজ 
সেই সন্ধ্যাকালেই ছাড়া হইবে । 

“বেশ তা+তে আর অন্ুবিধা কি, যাই - মনিব ম'শায়কে খবর দিগে,” 
এই বলিয়া জিয়েন অগ্রসর হইল । মঃ ফিন্সু দেখ্যিপন, হয় এখনই না 
হয় এ জীবনে আর নহে ।” তিনি একটা ছুঃ সাহদিক পন্থা অবশ্নন্থন 
করিলেন । রাজপথে বাতির হইয়া জাহাজ ঘাটের নিকটে একটী ধোঞান 
দেখ্মা তিনি কহিলেন, “এস জিদ্বেন, কিছু জলযোগ করা যাক ।” 


সস্টদশ পরিচ্ছেদ--গোয়েন্দার কাণ্ড এন 


'জিয়েনের, তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না।. :উভয়ে- দোকানে শ্রবেশ, 
করিলেন। 

দোকানটা বেশ বড়। তাহার একটী স্ুমজ্জিত 'বুহৎ কক্ষের এক- 
পার্থে একটী সুবিস্তৃত শব্যা রচিত ছিল+ জিক্ষেন দেখিল : কতগুলি 
লোক সেই শধ্যার উপর নিদ্রামগ্ন! প্রান্ন ৩০ জন লোক ছোট. ছোট 
'টোবিলের চতুদ্দিকে বসিগ্কা কেহ বিরূর, কেহ বা-পোর্টার, কেহ বা ব্রাণ্ডি, 
কেহ বা অন্তপ্রকার সুরা পান করিতে করিতে গল্প 'করিতেছিল। 
অনেকে আবার রক্তাভ মৃন্তিকার সুদীর্ঘ নলে গোলাপজলে কক 
অ'হফেনের ধূমপানে ব্যস্ত ছিল। যাহারা অহিফেন-ধুমপানে হতজ্ঞান 
হইয়া! টেবিলের নিয়ে পতিত হইতেছিল, পরিচারকগণ তাহাদিগকে পযত্ে 
ভুলিয়। সেই স্বিস্তৃত শয্যার উপর রক্ষা! করিতেছিল। 

মিঃ ফিক্স অবস্থ৷ দেখির়াই বুঝিলেন যে তীহাঁরা চীন দেশের একটী 
গুলির আড্ডায় আসিয়াছেন। নরসমাজে যত প্রকার কৰত্যাষ বর্তমান 
আছে, তন্মধ্যে অহিফেন-সেবনই সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। আমরা ষে 
সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই কদভাগস চানের রাজপ্রাসাদ হইতে, 
দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত বস্তার লাভ করিয়া একটা সমগ্র.জীতিকে 
দুর্বল ও অকন্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল! . এমন কি রমণীরা পর্য্যস্ত ইহার 
কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছিল ন! ! : 

মিঃ ফিক্সের আদেশে দুই বোতল পোর্ট সুরা আসিল । তাহারা পান 
করিতে লাগিলেন । ধীরে ধীরে বোতল নিঃশেষিত হইতে লাগিল, ধীরে 
ধীরে গল্পের স্রোত চলিতে লাগিল। জির়েনের হঠাৎ মনে হইনা কর্া- 
টক জাহাজ ছাড়িবার সময় পরিকত্তিত হইয়াছে । সে উঠিল। কহিল-_. 
**. “জাহাজ সন্ধ্যার সমন্ধ ছাড়বে । মনিব মশারকে খবর দিতে হ'বে। 
আমি উঠি। 


জিব ৮০ দিনে ভৃ-প্রদর্সিণ 

তাঙ্তাকে বাধা দিয়া গোয়েন্দা কহিলেন, *জাহ! আর একটু বসো 
না। এত তাড়াতাড়ি কি- এখনে! ঢের সময় আছে ।” 

“কেন? কিছু দরকার আছে কি ?” 

“তোমার সঙ্গে একটা গুরুতর কথা আছে ।” 

“গুরুতর কথ ! কি কথ1? আজ ত সময় নাই, কাল শুনলেই 
চল্বে। আপনিও ত কর্ণাটকেই যাবেন।” 

“কাল শুনলে চল্বে না আজই শুনতে হবে। আর একটু ৰসো। 
কথাটা তোমার মনিবের সম্বন্ধেই ৮ 

জিয়েন তীব্র দৃষ্টিতে গোয়েন্দার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “আমার 
প্রতৃর সম্বন্ধেই ! কি কথা_” 

সে পুনরায় একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইল। আবার মদ্ত আসিল। 
আঁৰার উভয়ে পান করিলেন। মিঃ ফিক্স জিয়েনের বাস্থমূল স্পশ করিয়া 
বঅনুচ্চস্বরে কহিলেন) -- 

“আমি যে কে তা” বোধ হয় তৃমি বুঝতে পেরেছ ?” 

“কতকটা পেরেছি বৈকি ।৮ 

“তবে আর কি। এখন আমি সব কথাই তোমাকে খুলে বল্তে পারি।” 

“আমি যখন আপনাকে চিনে ফেলেছি, তখন আর বলতে বাধা কি-_ 
ৰলে ফেলুন। কিন্তু আমি আগেই জানিয়ে রাখি তারা আপনাকে 
পাঠিয়ে মিছামিছি কেবল হয়রাণ করছেন” 

“এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা ষে কত, সে খে'জ তুমি 
রাখ না” 

"্রাথি না! রাখি বৈকি । তিন লক্ষ টাক1।” 

. করাসীর বাহু সজোরে ঝাকাইয়া দিয়া মিঃ ফিল্স কহিলেন, “তিন 
১ জক্ষ বি হে! সাড়ে আট লক্ষ!” 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদদ-_-গোয়েন্দার কাণ্ড ১৯৯, 


“কি বল্লেন- সাড়ে আট লক্ষ! তবেকি মিঃফগ সাড়ে আট লক্ষ 
টাকার বাজী ধরেছেন ! তা” হলে দেখছি এখানে সময় নষ্ট কর! আমার 
নিতাস্তই অন্তায় হচ্ছে | 

জিয়েন পুনরায় উঠিয়া দঈাড়াইল। মিঃ ফিক্স তাহাকে টানিয়া বসাইয়া 
বলিতে লাগিলেন,__ 

“বুঝেছ--৩।৪ লাখ নয় - সাড়ে আট লাখ! এই ষে ব্রাঙ্ডি আছে--. 
আর একটু খাও না ।» 

জিয়েন পুনরায় পান করিল । গোয়েন্দা কহিলেন-_ 

“সাড়ে আট লক্ষ-_-বুঝেছ ত! আমি যদ্দি সফলকাম হই তাহলে 
আমি ত্রিশ হাজার পাব। তুমি যদ আমাকে সাহায্য কর, তাহলে 
তোমাকেও তিন হাজাব দিব ।» 

“আপনাকে সাহায্য করবো !”? গোয়েন্দার দিকে উন্মত্বের স্তায় 
চাহিয়। উচ্চস্বরে জিয়েন কিল, “আপনাকে সাহায্য করবো ।” 

“ছা আমাকেই সাহায্য করবে । ফাতে মিঃ ফগের এখানে কয়েক 
ঘণ্টা বিলম্ব হয় তাই করতে হ'ৰে ! | 

“আপনি বলেন কি মশায়? আমার প্রভুর পশ্চাতে গোষেন্দা 
পাঠিয়েও কি তাদের তৃপ্তি হয়নি! এখন আবার তার! প্রভুর যাত্রা- 
পথটীও বিদ্লসঙ্কুল করে” দিতে চান? ছিছি!ধিকৃ তাদের! 

“তোমার কথ! ত আমি বুঝতে পাঞরছিনে ।” 

“এর চেয়ে ছোট নজর আর নাই। তারা ত দেখছি তা হ'তে 
রাহাজানি করে মিঃ ফগের পকেট মারতেও পারেন 1! 

* “আমর! ত ঠিক তাই-ই করতে চাই !* 
অগ্রিতৃল্য ব্রাপ্ডি ক্রমেই জিয়েনকে উত্তেজিত করিতেছিল। সে 


কহিল, “ত! হ'লে ত দেখছি এ একটা ভগ্নানক যড়ন্ত্র! কেমন তাই 


ই ৮০ ছিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


নবি? নিশ্চয়ই তাই! তারাই আবার বন্ধু বলে'-_ভদ্রলোক বলে? 
পরিচয় দেন | ্‌ 

ফিক্স বড় গোলমালে পড়িলেন। জিয়েন বলিতে লাগিল, ণ্এরাই 
বন্ধু! এধাই আবার সংস্কার-সমিতির সদ্য ! মিঃ ফিক্সপ আপনি কি 
জানেন নাযে আমার "পভ অতি সাধু সদাশয় মহৎ লোক। তিনি 
ষে বাজী ধরেছেন, সছুপায়েই তা” জিতে নেবেন |" | 

জিয়েনের দিকে এক দুষ্টে চাহিয়া মিঃ ফিল্সা ক্ঠিলেন) “আমি যে 
কে তা" কি তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ ?” 

“আপনি আর কে! সংস্কার-সমিতির এককন গোয়েন্দা! আমার 
মনিবকে পদে পদে বাধা দিতেই এতদূর পর্যান্ত এসেছেন। আমি ত 
অনেক দিনই আপনাকে চিনেছি, কিন্ত মনে ঢুঃখ পাবেন বলে মিঃ 
ফগের কাছে এ কথ ভাঙ্গি নাই 1৮ 

ফিক্পু তাড়াতাডি জিজ্ঞানা করিলেন, "তা হলে তিনি এর বিন্দুবিসর্গ ও 
জার্টমন নং?” 

ব্রান্ডির গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া জিয়েন কহিল, “কিছু 
মান্ত না৷” 

গোয়েন্দা ফিক্স ছুই হন্তে চক্ষুদ্বর আবৃত করিরা ক্ষণিকের জন্য 
আপন কনব্য চিন্তা করিলেন । তিনি দেখিলেন, জিয়েন নিতান্ত সবল । 
সে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক-দন্াতায় মিঃ ফগের সহযোগী ছিল না। গোয়েন্দ' 
তাবিল যদি তাই হয়, তা? হলে অবশ্তই সে আমকে সাহায্য করবে। 
'অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার সময়ও আর তখন ছিল না। যেমন করিয়া 
হুউক মিঃ ফগকে হংকংএ ধরিয়া রাখাই তখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া 
ছিল। তিনি কভিলেন, "শোন--তুমি যা” ভাবছ, আমি তা” নই |” 

' বিশ্মিত হইয়া জিয়েন কছিল। “সে কি 1” 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ_-গোয়েন্দার কাণ্ড ১. 


“লগ্ন পুলিশের বড় কর্তা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি একজন 
গোয়েন্দা পুলিশ !” 

“আপনি গোয়েন্দা পুলিশ !” 

“বিশ্বাস হচ্ছে না? এই তার প্রমাণ দেখ” “ফিক মুহুর্ত 
মধ্যে তাহার নিয়োগ-পত্র প্রততি বাহির করিয়া সেই কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় নিরুদ্ধবাক্‌ ফরাসীর সম্মুথে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাজী 
ধরার একটা নিথ্যা-কাহিনী রচনা করে' মিঃ ফগ তোমাকেও ঠকিয়েছেন, 
আর সংস্কার-সমিতির সদন্যদেরও ফীকি দিয়েছেন ! . তুমি যাতে কিছু 
বুঝতে না! পেরে তার সহায়তা কর, এটাও তার একটা মতলবের 'মধ্যে।» 

«কেন? তার লাভ কি?” 

“লাভ ?-. এই দেখ না, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ই ব্যাঙ্ক থেকে 
সাড়ে আট লক্ষ টাকা চুরি যায়। সৌভাগ্যক্রমে দস্থ্যর মৃণ্তির দন্ধান 
পাওয়া গেছে । মিঃ ফগের সঙ্গে সে মৃত্তির ঠিক মিল আছে !” 

হস্তদ্বারা টেবিলে সজোরে আঘাত করিয়। জিয়েন কহিল, “এ হ*তেই 
পাঁরে না_-এ কথা একেবারে অসম্ভব ! আমার মনিবের মত এ 
সজ্জন পৃথিবীতে দুল ভি» 

“তুমি তার কি জানবে! যেদিন মিঃ ফগ এই একটা পাগলামীর 
খেয়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, তুমি ত সবে সেই দিনই তার কণ্ে নিযুক্ত 
হয়েছিলে। মনে করে+দেখ দেখি সে দিন তীর সঙ্গেকি ছিল। কোন. 
জিনিষ-পত্র ছিল কি? কেবল [ছল একট! কার্পেটব্যাগ আর তার মধ্যে 
কতকগুলো ব্যাঙ্ক নোট! এখনো কি তুমি বলতে চাও যে তিনি 
একজন সাধু পুরুব ? 

ষন্ত্রচালিতবৎ জিয়েন কহিল, “হী হা, তার পর!” 

“্বস্যুর সহযোগী বলে" তুমিও কি গ্রেপ্তার হ'তে চাও?” 


১০৪ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 

জিয়েন উভয় হস্তে আপন মস্তক চাপিক়্! ধরিল, সমস্ত পৃথিবী যেন 
তাহার সন্মুথে ঘুরিতে লাগিল। তাহার বাক্-স্ফু্তি হইল না। সে 
ফিক্স গোয়েন্দার দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না । ভাবিতে লাগিল, 
“কি অসম্ভব কথা! ফিলিয়াস্‌ ফগ একজন দস্তা! সেই অকুতোভর 
মহৎ বাক্তি__রাণী আউদ্দার সেই বীর রক্ষাকর্তাও একজন চোর ! না _ 
না-_-অপস্ভব। কিন্তু বাহ্‌ অবস্থা! যে সমস্তই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ 
দিচ্ছে! তা দিক, এ কথা অবিশ্বাস্ত-__ইহ1 একান্ত অসম্ভব! জিয়েন 
ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। দে অর্ধাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আপনি 
আমাকে কি করতে বলেন ?" 

“আমি এতদুর পর্য্যন্ত মিঃ ফগের অনুনরণ করেছি । লগ্ন থেকে 
আমি যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছি, আঙ্গও সেখান৷ হস্তগত হয় নাই। 
স্বাতে মিঃ ফগ হংকং থেকে যেতে না পারেন, তোমাকে তাই করতে হবে |” 

“কিন্ত আমি-_+” 

বাধ! দিয়া ফিল্ম কহিলেন, “বদ্দি পার, ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রত পুর- 
স্কারের অর্ধেক তোমার |” 

“কথনো না। আমাকে দিয়ে এ কাজ ভবে না।” জিযেন উন্মন্তের 
স্গায় উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। বিবশ হইয়1 পুনরায় চেয়ারে 
বসিয়া পড়িল! “মিঃ ফিক্প 1”. সে বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, মিঃ ফিল্প ! 
আপনার কথা যদি সতাও হয়--আপনি যে দস্থ্যর সন্ধানে ফিরছেন, 
মিঃ কগই যদি সে দস্যু হ'ন আপনার কথ! হাজার বার সতা হ'লেও 
আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে গারব না। আমি এখনে! বলছি, তিনি 
নির্দোষ -তিনি সাধু-_তিনি *মহৎ। আমি আদও তার নূন খাচ্ছি” 
বিশ্বাসহত্তা হ'তে.পারব না।” 7 

শত]; হ'লে তুমি অসম্মত 1. 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ--গোয়েন্দার কাণ্ড ১০৫ 


“নিশ্চয়ই অসম্মত।” 
“বেশ ভাল । তা” হ'লে আমাদের মধ্যে ষে সব কথাবার্তা হল, সে 
সব ভুলে যাও। এস, তার চিহস্বরূপ আর এক প্লাস করে খাওয়া 
' যাক ।” 
স্থরা তখন জিয়েনকে বিবশ করিক়্াছিল। ফিক্প স্থির করিলেন 
*য উপায়েই হউক ত্যকে আর প্রভুর নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে ন!। 
“বিলের উপরেই অহিফেনপুর্ণ সেই রক্তাভ নলগুলি পড়িয়াছিল ! মিঃ 
কিক্স ভাহারই একটা! তুলিয়া লইয়া! জিয়েনের হস্তে দিলেন। নুরা- 
প্রমত্ত জিয়েন কয়েকবার নলে টান দিবামাত্রহই অচেতন হইয়া কক্ষতলে 
পতিত হইল। মিঃ ফিক্স সেই হতচেতন জিয়েনের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন “যা” হ”ক এত দিনে পেয়েছি! কর্ণাটিক জাহাজ ছাড়ার সময় 
য বদল হয়েছে মে কথা আর মিঃ ফগ জানতে পাচ্ছে না !” 





সপ অক্টাদশ পা রিচ্ছেদ 






"০ ৯০পটি | ও 5 ৯০৫২ 
৪০০টি... 

আত 

॥ রর রি 


তিনি ।নশ্চিপ্ত চিত্তে রাণী আউদাকে 
সঙ্গে লইরা বাজারে বাহর হইয়া- 
ছিলেন। রমণীর নিত্য আবশ্তক দ্রবা- 
সম্ভার সঙ্গে না থাকিলে রূমণী পথ চণিতে পারে না। তাই মিঃ ফগ 
আউদার সনির্বন্ধ নিষেধ সব্বেও তাহার জন্ত কতকপ্চপি অত্যাবস্তাক 
দ্রব্যাদি ক্র করিতেছিলেন | 

পান্থনিবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফিলিয়াস্‌ ফগ আহার করিলেন এব' 
আহারান্থে সচিত্র প্লগুন নিউজ” এবং "টাইমস্ঠ” পাঠে মনোনিবেশ 
করিলেন । যাহাকিছু ঘটলেই বিম্মিত হইবার লোক হইলে, মিঃ ফগ 
দেখিতেই পাইতেন যে তাহার ভূভ্য তখনো ফিরিয়া আসে নাই। 

প্রভাতে যখন তিনি জিয়েনকে ডাকিলেন তখনে৷ তাহার কোন সাড়। 
পাওয়া গেল না। ফগ তখনই প্রথ্ শুনিষ্লন্‌ 'যৈ, পূর্বরাত্রেও সে 
আসে নাহ। তিনি বিনা বাক্যব্যক়ে জিনিষপত্র *গুছাইয়া লইলেন 
এবং কর্ণাটিক জাহাজে যাইবার জন্য রাণী আউদাকে সঙ্গে করিয়া শিবিকা 
আরোহণে যাত্র! করিজেন। জেট'তে উপস্থিত হইয়া গুনিলেন পুর্বদিন 
সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়ি! গিক্াডেঠি রাণী আউদার দিকে চাহিয়া 
তখন মিঃ ফগ কেবল কহিলেন, ঈন্ত ভাববেন ন!! "প্থে-দ্বাটে 
চলন্ত গেলে এ দৰ গোলযোগ একটুরেই ধাকে !” 






৫ 


অফ্টাদশ'পরিচ্ছেদ--গুহ্াদিরি ১৭ 


অনুষ্মে খীঃড়াইয়া গোয়েন্দা ফিল্স এ সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি 
নিকটে স্পাজিরা মিঃ ফগকে জিল্ঞাসা করিলেন,-”আপনিই ন! কাল 
আমাদের সঙ্গে রেঙ্গুন জাহাজে এসেছিলেন ?” 

“ঠা |! তা” আপনার সঙ্গে ত আমার সাক্ষাৎ-_--” 

“ক্ষমা করবেন। আপনাব ভত্যের সঙ্গে এখানে দ্বেখা পার বলেই 
এসেছিলাম 1% 

বাণী আউদা "াড়াতাডি জিজ্ঞাসা! করিলেন, “তার সন্ধান কি আপনি 
দিতে পারেন ?” | 

বিস্ময়ের 'ভাণ কবিয়া গোয়েন্দা উত্তর কবিলেন, “আমি ?' না। 
সেকি মাপনাদের সঙ্গে আসে নাই ! এত বড় আশ্চর্শা কথা 1” 

“না সে ত-মাসে নাই। কাল থেকেই সে অন্পন্থিত। ভয় ত 
বা সে কর্ণাটিক জাহাজে চলেই গেছে 1 

“সে কি আপনাদেন বেখেই চলে” যাবে? আশনাবাও বুঝি ্ 
জাহাজে যেতে চেয়েছিলেন ?” 

এত 

“আমিও যাব মনে কবেছিলেম। জাহাজখানা চলে ব'ওয়াতে 
বড় অস্তবিধা তয়েছে। আমি খবর নিয়েছিলেন, শুনলেম বখন ছাডার 
কা তার ১২ ঘণ্টা +পূর্বেই জাহাজম্মুনা ছোটে যাবার জন্ত প্রস্তত 
হয়েছিল । ১২ দির মধ্যে ত আর অন্য জাহাজ পাওয়া যাবে না। 
বড়ই অন্ুবিধ। হল !১ 

কথা বলিতে বলিতে ফিক্যেব নয়নের কোণে অধরের প্রান্তে একটু 
মহ হাসি দেখা দিল। সে হাসি গরল হাঙ্গি নকে-_তাহা! সয়তানের 

স। ট্টে.যনে মনে ভাঁবতেছিল, আর ৮ দিন_তাহা হইলেই ত 
জা ইত হইবে। আর ভয়কি? 


১০৮ ৮* ছিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


1মঃ ফগ তাহার স্বভাবসিত্ধ ধৈধ্যের ও গান্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন 
*কর্ণাটিক ছাড়াও হংকং বন্দরে আরে! অনেক জাহাজ ত দেখা যাচ্ছে 1” 
তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাণী আউদাকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ 
ঘাটার দিকে চলিলেন। | 
গোয়েন্দা অবাকৃ! ভাবিলেন “এরা বলে কি! তিনিও ফগের 
পশ্চাদন্ূসরণ করিলেন ।, ৮ 
ঘুরিতে ঘুরিতে তিন ঘণ্ট। কাটয়া গেল, একখানি কার 
সংগৃহীত হইল না। কোন জাহাজে পণ্যাদি বোঝাই হইতেছিল, কোন 
জাহাজ হইতে বা ভারে ভারে নামিতেছিল। কেহই ইয়োকোহামায় 
যাইতে সম্মত হইল না! অদৃষ্ঠলক্ী কি ফিলিয়াস্‌ ফগকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন ? 
গোয়েন্দা ফিক্স প্রফুল্ল হইলেন । 
মিঃ ফগ তখনো ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পথিমধ্যে 
একজন নাবিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। নাবিক কহিল, “হুজুর 
কি যানের সন্ধানে ফিরছেন ?” 
«এখনই ছাড়তে পার, তোমার এমন কোন তরণী আছে ?” 
“আছে হুক্ুর। 3৩ নম্বর আড়কাটার নৌকাই আমার । এ বন্দরে 
ওর চেয়ে ভাল নৌকা আর পাবেন না।” 
“বেশ দ্রুত যেতে পারবে ত ?” 
“ঘণ্টায় ৮৯ মাইল করে' চলে। আম্মন না একবার দেখবেন 
চলুন |” | 
চিল» 
“দেখলেই আপনার মনে ধরবে। বুঝি সমুদ্রের মধ্যে একটু 
বেড়ানো-চেড়ানোর জন্যই নৌকাখান! চাই ?” 


অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ-_তক্কাদিরি ১৭৯ 


“ছা তাই বটে। তবে ঠিক বেড়ানো নয়, তার চেয়ে একটু বেশী। 
এই ধর না--সমুদ্র-যার11” 

“সমুদ্র -যাত্র! 1” 

“আমি ইয়োকোহাম। যেতে চাই ।+ 

নাবিক হতবুদ্ধি হইয়! মিঃ ফগের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “হুজুর 
ঠাট্টা করছেন না ত ?', 

“না ঠাট্টা কেন। আমি কর্ণাটিক জাহাজ ধরতে পারি নাই। 
১৪ই তারিখের মধ্যেই আমাকে ইয়োকোহামা পৌছিতে .হ'বে। দেরি 
হ'লে চলবে না। সেখানে যেয়ে সান্ফ্রান্পিসকোর জাহাজ ধরা চাই ।৮ 

“বড় হুঃখিত হচ্ছি _ মেটা অসম্ভব” | 

“আমি দিন ১**০ টাকা ভাড়া! দ্িব। আর যদি ঠিক সময়মত 
যেতে পার, তাহ'লে আরে তিন হাজার টাকা পুরস্কার পাবে । ' 

“আপনি সত্যই যাবেন ত? ” 

“নিশ্চয়ই যাব 1” 

নাবিক একবার আকাশের দিকে চাহিল, আবার সেই অপার 
লবপান্থুরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিল । শেষে চিন্তামগ্ন হইয়৷ ইতস্ততঃ 

এপদচারণ করিতে লাগিল। একদিকে প্রভৃত ধনরাশি, অপর দিকে 
জীবনের আশঙ্ক!। তাহার মনের ভিতর একটা যুদ্ধ চলিতে লাগিল । 
গোয়েন্দা ফিল্স তখন যেন কাটার উপর ঝুলিতেছিলেন! মিঃ ফগ 
আউদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ছোট নৌকা, আপনার ভয় হবে 
নাত? 

*“না। আপনার সঙ্গে যেতে আর ভয় কি।” 

অনেক চিন্তার পর মাথার টুপী খুলিয়া ছড়ির অগ্রভাগে ঘ্ুরাইতে 
স্বরাইতে নাবিক আসিয়া কহিল, “আমার ছোট নৌকা, আমি অতনুর 


১১০ ৮০ দিঙ্েভুঁ-প্রদক্ষিণ 


ষেতে স্বাহছুমা করি না। কি জানি--বলা যায় না-_-এখন ঝড-তুফানের 
সময় । সকলেরই প্রাদ যেতে পারে। হয়োকাহামাও কম'দর নয়-_ 
এখান থেকে ১৬৫০ মাইল। সময় মত বোধ হয় যেতেও পারা যাবে না ।” 

'১৬৫* মাইল ত নয়, ১৬৯০ মাইল ।”” 

ও একই কথা ।” 

এতক্ষণে ফক্স গোয়েন্দা নিশ্বাস ফেলিয়া বা'চলেন ! নাবিক বলি 
লাগিল, “শবে এক কাজ করা যেতে পারে--”' 

হই সর্বনাশ! নিক্রব্ধ নিশ্বাসে মিঃ ফিল্স নাবিকের মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। ভাবিলেন, এ আপদ্‌ জুটিল কোথা হহতে ! 

মিঃ কগ কহিলেন, “ক করতে চাও ?” 

“নাগাসিকি এখান থেকে ১১০* মাইল, সাংঘাহ ৮*০। সাংঘাই 
গেলে আমরা অনেকটা তীরের কাছ দিয়েই যেতে পারব। আক্রোতের 
টানটাও পাব।% 

“কিন্তু আনাকে বে ইয়োকফোহামার আমেরিকার ডাক জাহাজ 
ধরতে হবে?" 

“বেশ ত তাই হ'বে।. সান্ক্রাম্পিস্কোর জাহাজ ত আর ইয়ো- 
কোহামা! থেকে ছাড়ে না--সাংঘাই থেকেই ছাড়ে। যেতে বেতে 
ইয়োকোহামা আর নাগাসিকিতে দীড়ায় |” 

“তুমি ঠক জান ত?” 

“ঠিক জানি ), 

“কবে সাংঘাই থেকে ছাড়বে ?” 

£১১ই তারিখ সন্ধ্যাবেলা। তা" হ'লেই ৪ দিন এখনো “খসছে। 
অর্থাৎ ৯৬ ঘন্টা । যদি ঘণ্টায় ৮ মাইল করে" ঘেতে পারি আর বাতাদ 
, গ্রীকে, তা'.হ'লে আমর! ঠিক সময় মতই সাংঘাই পৌছিতে পার্ক”: 


অফ্টারশ রিচ্ছেদ--তঙ্কাদিরি 2৯৯১ 
“তোমরা কখন রওনা হ'তে পারবে ?৮ ১ রি 
*এক ঘণ্টার মধ্যে। কিছু খাবার কিনে নিব আর নৌকার চি 
বাধব--এই ফা! দেরি 1১ 
“তবে কথা ঠিক হ'ল? তোমারই ত নৌক]1 ?” 
পা আমারই নৌকা । আমার নাম জন্ বুন্স্বি। আমার নৌকার 
নাম তঙ্কাদিরি |” 
« তুমি কি কিছু আগাম চাও ?, 
“যদি ভজুরের সুবিধা হয় দিতে পারেন ।” 
এই ধর __তিন চাঁজার টা কা আছে।» মিঃ ফগ নাবিকের হস্তে 
কতকগুপি নোট দিলেন । 
মিঃ ফিস্সা নিকটেই ছিলেন। তাহার দিক চাহিয়া ফগ কহিলেন, 
«মশায়, যদি ইচ্ছা করেন তা' হলে-” 
““্ধন্যবাদ, ধন্যবাদ । আমিও আপনাকে বলব মনে করিয়াছিলাম 1” 
তাঁ হ'লে আধ্ষগ্টাব মধ্যেই প্রস্তৃত ভচ্ছি |” 
রাণী আউদা বিমর্ষ ভাবে কহিলেন, “আহা, চাকরটার কি করা - 
যাবে ?” - 
হাহাকে আশ্বস্ত করিয়া মিঃ ফগ বলিলেন, “আমার যা* সাধ্য 
তা” করব ।” 
তাহারা তখন পুলিশ নিন যাইয়া জিয়েনের চেহারার বর্ণন। 
লিপিৰদ্ধ করালেন এবং তাহ! অনুসন্ধানের ব্যয় ও গৃঁতে যাইবার পাথেয় 
বলিয়া ক্ছি অর্থও দিয়া আনিলেদ? ন 
* বেলা তিনটার সময় তঙ্কাদিরি সমুদ্রযাত্রার অন্ত প্রস্তুত হইল। নৌকা! 
খানি ক্ষুদ্র বটে ৬** মণ বোঝাই লয়, কিন্তু খুবই দৃঢ় ও দ্রুতগামী । 
দেখিতেও বেশ পরিষণার, যেন একটা সমুদ্রবিহারী শবেতগন্ধীূলিরা চুল 


৯৯১২ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


ৃত্য করিতেছে । নৌকার বাইচে তক্কাদিরিই ইতিপূর্বে অনেক 
পুরস্কার পাইর়াছিল। বুন্স্বির অধীনে আরে! ৪ জন মাল্লা ছিল। 
বুন্ন্বি বেশ হূঢ়কায়,উৎসাহী এবং দক্ষ নাঝি! তকঙ্কাদ্দিরি তাহার গৌরবের 
কারণ ছিল। 

মিঃ ফগ ও রাণী আউদা জিনিষপত্র লইয়! নৌকায় উঠিলেন। ফিক্স 
গোয়েন্দা ইতিপুর্ববেই আসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া ফগ কভিলেন.. 
“আমি বড় হুঃখিত হচ্ছি ষে এ নৌকায় আপনার থাকার ভাল বন্দোৰস্ 
করতে পারছিনে। কোন রকম করে” এর মধ্যেই কাটাতে হবে |”, 

গোয়েন্দা মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইলেন। দস্থ্যর আতিথা গ্রহ 
করিয়া নিজেকে বড়ই খাটে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। আপন 
মনে বলিলেন, “লোকটা দস্থ্যই হোক্‌, আর ফগই হোক, কিন্তু একাগ্ত 
বিনয়ী ও ভদ্র।” প্রতিমুহ্র্তেই তাহার আশঙ্কা ভইতে লাগিল যি 
হঠাৎ জিয়েন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই ত সকল ভূর ভাঙ্গিস়া যাইব ' 

গোয়েন্দার অদৃষ্ট স্ুপ্রসন্ন ছিল। বুন্স্বি তাহার তঙ্কাদিরির পা 
ভুলিয়া দিল। বাতাসে পাল ফুলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তঙ্কাদিরি 
বন্দর ছাড়িয়া তীরের স্যার ছুটিতে লাগিল। 





উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


গুড়,ম্‌ গুড়,ম্‌ বুম্‌ 


মন একথানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ 
করিয়া ৮০* 1; মাইল সমুদ্র-ভ্রমণ 
. একান্ত বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নাই। 
বিশেষ তখন আবার ঝড়-তুফাঁনের সমপ্ন। জন্‌ বুন্স্বি অর্থের লোভে 
এবং মিঃ ফগ বাজী জিতিবার প্রত্যাশায় সে বিপদ্‌ তুচ্ছ জ্ঞার্ন করিলেন । 
ফগ কহিলেন, “মাঝি, যত তাড়াতাড়ি পার চালিয়ে যেতে হবে|” 
“সেজন্য হুজুরের চিন্তা নাই । বুন্ন্বি মাঝির উপর আপনি নির্ভর 
করে থাকতে পারেন। আমার যতদূর সাধ্য তার ক্রটা হ'বে না” 
তঙ্কার্দিরি বেশ বেগেই যাইতেছিল। মিঃ ফগ ডেকের উপর বসিয়া 
সেই সফেন তরঙ্গমাল। দেখিতে লাগিলেন। রাণী আউদাঁও এক পার্খে 
বসিয়া একটু ভীতচিত্তে সমুদ্র দর্শন করিতেছিলেন | 
কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যা হইল। এদিকে আকাশেও তখন অন্ন অল্প 
মেঘ-সঞ্চার হইতেছিল | বাতাস অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে বহিতে 
লাগিল। তঙ্কাদিরি যেন বাতাসকে পশ্চাৎ করিয়া তরঙ্গ হইতে তরঙ্গা- 
স্করে ঝম্প দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ফগ তরণীর বেগ 
দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। নাবিকগণ পুরস্কারের লোভৈ প্রাণপণে পরি- 
শ্রম করিতে লাগিল। | 
প্রথম ছুই দিবস নির্ধ্রিঘ্বেই অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন প্রভাত, 
৮ 
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হইতেই আকাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। সমুস্ত্বের সুদুর 
দক্ষিণাংশে বিপুল জলোচ্ছাস লক্ষিত হইতে লাগিল। মাঝি বুন্ল্বি 
অনেকক্ষণ ধরিয়! চতুর্দিক্‌ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিঃ ফগকে কহিল-_ 

পছুজুর, আমি একটা কথা৷ বলতে চাই” 

“কি টা 

“আমার আশঙ্কা হয় প্রবল ঝড় হ'বে।”, 

«কোন্‌ দিক্‌ থেকে ? উত্তর, না দক্ষিণ ?” 

“দক্ষিণ থেকেই হবে বলে” বোধ হয় | একটা দর্ণি বাতাস 
আসছে ।” 

"ভালই হয়েছে । দক্ষিণের ঝড়ে আরো বেগে উ রে যাওয়ার 
সুবিধাই হঃবে!” 

"হুজুর যদি সে কথা বলেন, তাহলে আমার আর 1”ছু জানাবার 
নাই ।” 

মাঝির সন্দেহ সত্য হইল। রাত্রি ৮ টার সময় দক্ষিণ "ঠতে প্রবল 
ঝড় বহিল। যেমন তীষণ ঝড়, তেমনি মুষলধারে রি! তঙ্কাদিরি 
বাত্যাতাড়িত হইয়া এত বেগে চলিতে লাগিল যে, এক এ 'বার তরঙ্গ- 
স্পর্শ ত্যাগ করিয়া শূন্তে উখিতি হইতে লাগিল। পর্ঝ «প্রমাণ তরঙ্গ 
আসিঙ্ব! সেই ক্ষুদ্র তরণীকে গ্রাস রূরিবার চেষ্টা কা "ত লাগিল। 
কখনো বা তঙ্কাদিরি ছুইটা বিশাল তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া নি ন্চমান হইতে 
চলিল! কিন্তু ধন্য বুন্স্বির, নৌচালন-কৌশল ! তরে" পর তরঙ্গ 
আনম তঙ্কাদিরিকে স্পর্শ করিতে লাগিল, তরণীগ! ৭ ভীমবেগে 
আঘাত করিতে লাগিল, ক্ষুদ্র কুটার স্ান্প উহাকে শৃন্তে উ₹ কপ্তু করিয়। 
পুনরায় 'অতল-তলে টানিয়া লইতে চাহিল! কিন্ত তঙ্কা'-1 ডুবিল না, 
*কুফানে নক্ষত্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ-_গুড়ুম্‌ গুড়,ম্‌ বুম্‌ ১১৬. 


ফিক্প গোয়েন্দা! চতুর্দিকের অবস্থা দেখিয়া! ভাবিতে লাগিলেন, “কেন 
আসদিলাম।” আউদা যদিও একান্ত ভীত! হইয্লাছিলেন, কিন্তু ফিলিয়াস্‌ 
ফগের দিকে চাহিয়া! সাহস সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মিঃ ফগ ভাবিতে 
ছিলেন, “এমন ন! হলে, নৌকা বেগে যাইবে কিরূপে 1” 

এতক্ষণ ঝড়ের বেগ উত্তর দিকে ছিল, সন্ধ্যাসমাগমে উত্তর-পশ্চিম 
হইল। নিশাকালে নেই প্রবল ঝড় এত প্রবল হইল যে, বুন্স্বি অন্তান্ত 
নাবিকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মিঃ ফগকে কহিল, “আমার বোধ 
হয় নিকটবর্তী কোন বন্দরের দিকে যাওয়! উচিত। নতুবা বিপহূষটিবে 

“আমারও তাই ভাল বলে" বোধ হচ্ছে।” 

প্উত্তম। কোন্‌ বন্দরে যাওয়া! যাবে হুজুর ?” 

“আমি ত শুধু একটাই চিনি |» 

“সেটা কোথায় হুজুর ?” 

“সাংঘাই !” 

উত্তর শুনিয়। মাঝি বুন্স্বি কিছুক্ষণ স্তন্তিত ভাবে অপেক্ষা করিল, 
তাহার পর বলিল, “তাই হ'বে। আমরা সাংঘাই বন্দরেই যাব।” দু 

তষ্কাদ্দিরি যেমন যাইতেছিল, তেমনি চলিল। রাত্রি যত অধিক হইতে 
লাগিল, তুফান ততই বাড়িতে আরম্ভ করিল। এমন ছূর্য্যোগ বুঝি কেহ 
আর কখনো দেখে নাই। এমন বিকট জলভঙ্গরব, তরঙ্গের এমন ভীষণ 
পৈশাচিক নৃত্য, সাগরের এমন প্রলয়কারী রূপ বুঝি কেহ কখনো আর 
দেখে নাই! উন্মন্ত পবনের এমন বিকট হা হা ধ্বনি বুঝি কেহ 
কখনো আর শোনে নাই! তস্কার্দিরি যে কেন্‌ নিমজ্জিত হইল না 
ইহাঁই বিস্ময়ের বিষয়। 

তঙ্কাদিরি ছুইবার ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার ছাদ 
প্রভৃতি সমস্তই উড়িয়া গেল!. প্রভাতে বাতাসের বেগ কথঞ্চিৎ কমিল, 
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কিন্তু উহা দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে বহিতে লাগিল। বিপরীত তরঙ্গের আঘাতে 
তরীখানি টলমল করিতে লাগিল। মধ্যাঙ্কে তুফান অনেক কমিয়! 
গেল-_-আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষার হইল। রাত্রি একরূপ মন্দ কাটল 
না। প্রভাতে বুন্স্বি কহিল, “সাংঘাই এখনো ১০০ মাইল |”, একদিনে 
এই শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে না পারিলে জাহাজ ধরা অসস্ভব। 
বুন্ন্বি চিন্তিত হইল। 

ক্রমে বাতাস একেবারেই থামিয়া গেল। কয়েকদিনের অবিরাম 
সমরের পর একাস্ত শ্রান্ত হইয়া সমুদ্র যেন স্প্তিমগ্ন হইল। পালে আর 
বাতাস লাগে না! মধ্যাহ্ন দেখ! গেল সাংঘাই ৪৫ মাইল দুরে ! 
মিঃ ফগ হিসাব করিয়া! দেখিলেন, আমেরিকার জাহাজ সাংঘাই বন্দর 
ছাঁড়িতে আর ছয়ঘণ্ট। মাত্র বিলম্ব আছে। 

বাতাস--বাতাস-_-আ'র একটু বাতাস ! কাল এত ঝড় বহিয়াছিল, 
এত তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, সেই ক্ষিপ্তনাগর এত গর্জিয়াছিল, আজ কি তার 
কিছু থাকিতে নাই! তক্কাদিরি অত্যন্ত মন্দগতি হইয়া পড়িল ৷ ফিলিয়াস্‌ 
ফগের যথাসর্ধস্ব তখন তঙ্কাদিরির উপর নির্ভর করিতেছিল। তিনি 
নির্বাক নিম্পন্দ নিরুদ্ধেগ হইয়! বসিয়া রহিলেন। 

দেখিতে দেখিতে সন্ধা ছয়টা বাঁজিল । আরক্তিম রবি সমুদ্রগ্ভে 
টলিয়া পড়িল। সাংঘাই তখনো! তিন মাইলের পথ! মীঝি বুন্ন্বি 
ক্ষোভে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, “আর হইল না- পুরস্কার পাইয়াও 
হারাইলাম।'” সে তখন মিঃ ফগের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল। মিঃ 
ফগ মাঝির মুখের দিকে একবার তাকাইলেন বটে, কিন্ত সে দৃষ্টি ধীর স্থির 
রোষকলঙ্কশূন্য__সে দৃষ্টির মধ্যে উদ্বেগের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না ! 

ওই যে একখানি জাহাজের ধুমোদগীরণ-নল দেখা যাইতেছে--ওই ত 
সৈই নলমুখে ঘোরকৃষ্ণ ধূমরাশি বিনির্গত হইয়া বাতাসে ভামিয়া যাইতেছে! 
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এ তবে কোন্‌ জাহাজ বন্দর ছাড়িল! জাহাজ দেখিয়াই বুন্স্বি চিনিল 
উহা আমেরিকাযাত্রী জাহাজ! সে রোষে ও ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, 
“জাহাজ অতল জলে ডূবিয়া যাক্‌।” 

মিঃ ফগ নিতান্ত শাস্তভাবে কহিলেন, “জাহাজকে ডাঁক 1৮ 

কুয়াসার মধ্যে সঙ্কেত করিবার জন্য তস্কাদিরির মুখের উপর একটা 
ক্ষুদ্র পিত্তলকামান সংযুক্ত ছিল। বুন্স্বি ক্ষিপ্রহস্তে বারুদ ঢালিয়া 
কামানের নল পূর্ণ করিল। সে তৎক্ষণাৎ বারুদে অগ্নিসংযোগ করিতে 
বাইতেছিল, তাহাকে বাধা দির মিঃ ফগ কঠিলেন “আগে বিপদ্জ্ঞাপক 
নিশান তোল | 

নাস্তলের অগ্ধপথে সাঙ্কেতিক পতাকা উড়িল। 

মিঃ ফগ কহিলেন, “এইবার আগুন দাও।” গুড় গুড় গুড়,ম্_ 
বুম! তঙ্কাদিরির ক্ষুদ্র কামান সেই জলরাশি কম্পিত করিয়! ডাকিয়া 
উঠিল গুড়,ম্‌ বুম্‌! 





ভিত্ভীন্স এও 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিনা সমন্বলে পথ চলিও না 


টিক পোত ৭ই নভেম্বর হংকং ছাড়িয়া- 
ছিল। মিঃ ফগযে ছুইটী কামরা ভাড়া 
লইয়াছিলেন তাহ! শৃন্তই গেল । প্রভাতে 
কর্ণাটিকের নাবিকগণ দেখিল, ডেকের 
উপর একজন আরোহী হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পরিচ্ছদ 
অসংযত বিন্যস্ত । আরোহী আর কেহই নহে, আমাদের পূর্বপরিচিত 
ফরাসীভৃতা ভিয়েন। 

জিয়েন! সে ?িরূপে কর্ণাটিক জাহাজে আসিল ! জাহাজ যে দিন 
ংকং হইতে যাত্রা করে, সে তসেদিন হংকংএর এক গুলির আভ্ডাষ় 
অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল। সে কিরূপে নিদ্দিট সময়ে জাহাজে 
আসিল। 

কিরূপে আমিল বলিতেছি। ফিক্স গোয়েন্দা জিক্পেনকে হতচেতন 
করির। রাখিয়। প্রস্থান করিবার পরই আড্ডার ছুই জন ভৃত্য আসিয়! 
তাহাকে কক্ষতল হইতে তুলিয়। শয্যার উপর স্থাপিত করিল। তিন ঘক্ষ্ী 
পর তাহার ঈষৎ জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তাহার তখন আর কিছুই মনে, 
পড়িল না--কেবল মনে পড়িল “কর্ণাটিক* । তখন প্রায় সন্ধ্যা হইস্কাছে। 
সে টলিতে টলিতে গৃহপ্রাচীর ধরিয়া রাজপথে বাহির হইল এবং, যেন 
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স্বপ্রঘোরে পকর্ণাটিক কর্ণীটিক”” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে জেটার 
দিকে চলিল। জেটা অধিক দূরে ছিল না। নাবিকগণ তখন কর্ণাটিক 
পোতের পি'ড়ি উঠাইতেছিল। জিয়েন কাপিতে কাপিতে কর্ণাটিকের 
ডেকে যাইয়া উঠিল এবং “কর্ণাটিক কর্ণাটিক', বলিয়া কয়েকবার 
চীৎকার করিয়াই তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। হংকং বন্দরে 
যাত্রীদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা দেখিয়া জাহাজের নাবিকগণ অভ্যস্ত 
হইয়াছিল। তাশ্রারা বিশেষ বিস্মিত হইল না, চেতনাহীন জিয়েনকে 
ডেক হইতে তুলিয়া একটা কানরার মধ্যে রাখিরা আসিল । 

প্রভাতে সমুদ্রের শীতল বাতাসে ধীরে ধীরে জিয়েনের বুদ্ধি স্থির 
হইল । তাহার তখন সকল কথা মনে পড়িল। সে ভাঁবিল, “আমি 
এমন মাতাল হ'য়েছিলেন দেখলে মিঃ ফগ কি বল্বেন! যা'হোক্‌ 
আমি যে জাহাজে উঠেছি এই ঢের। ফিল্সা গোয়েন্দা নিশ্চয়ই এখানে 
আসতে সাহস পায় নাই। কি আশ্ধ্য। আমার অমন প্রভুকেও 
দস্থ্য সন্দেহ করে, সঙ্গে সঙ্গে গোরেন্দা ফিরছে! একথা কি এখনই 
তার কাছে প্রকাশ করে' বলব? না এখন থাক। গোয়েন্দা পুলিশ 
আগে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা ঘুরুক্‌, তারপর লগুনে যেরে তাঠকে 
নিয়ে বেশ একটা মজা করা যাবে ।” 

জিয়েন মন স্থির করিয়া ডেক হইতে উঠিল এবং মিঃ ফগের নিকট 
ক্ষম! প্রার্থনা করার জন্য তাহার কামরার সন্ধানে চলিল। সমস্ত জাহাজ 
তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর যখন সে ফগের সাক্ষাৎ পাইল না, 
তখন তাহার মনে হইল সুরার মত্ততায় সে বুঝি অন্ত কোন জাহাজে 
উঠিক়্াছে__-এ বুঝি কর্ণাটিক নহে। সে কাণ্তানকে জিজ্ঞাসা করিল-_ 

“এ কোন্‌ জাহাজ ?” 
.. গকর্ণাটিক |” 
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“ইয়োকোহামা যাচ্ছে?” 

“11” 

তখন তাহার ভরসা হইল মিঃ ফগ নিশ্চয়ই জাহাজে আছেন। 
হয় ত বা কোথাও বসিয়া! হুইষ্ট খেলিতেছেন। জিয়েন জাহাজের 
আরোহীদিগের নামের তালিক1 দেখিল। কৈ ইহাতে ত তাহার নাম 
নাই ! 

জিয়েন হতবুদ্ধি হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তখন 
তাহাব মনে পড়িল, জাভাজ ছাড়িবার সময় যে পরিবন্তিত হইয়াছিল, সে 
সংবাদ ত মিঃ ফগকে দেওয়া ঘটে নাই! অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ 
হইতে লাগিল। নে মনে মনে ভাবিল, “হায় আমার জন্তই তার আজ 
সর্বনাশ ঘটিল। আমার জন্যই তিনি আজ পর্বস্বান্ত, পুলিশের হস্তে 
বন্দী, হয়ত বা কারারুদ্ধই হ+য়ে থাকৃবেন !+” 

জিয়েন যদিও নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু গোয়েন্দার 
অপরাধই তাহার নিকট আরো গুরুতর বলিয়! প্রতীয়মান হইল। 
ক্রোধে জিয়েনের সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন যদি সে 
মুহূর্তের জন্তও গোয়েন্দাকে নিকটে পাইত ! 

সুরার মন্ততীও যেমন ধীরে ধীরে গিয়াছিল, ক্রোধও তেমনি ধীরে 
ধীরে অন্তহিত হইল। জিয়েন তখন নিজের অবস্থার আলোচন! করিতে 
লাগিল । ইয়োর্কেিইীমা পর্য্যন্ত তাহার আর জাহাজ ভাড়৷ লাগিবে না 
সত্য, কারণ পূর্বেই টিকেট ক্রয় করা ভইয়াছিল। জাহাজে ভোজ্য ও 
পেয়ের অভাব ছিল না। সুতরাং ইয়োকোহামা পধ্যস্ত আহারেরও 
কোন কষ্ট হইবে না তাহা! সে জানিত। কিন্তু তারপর! সেষে তখন 
কপর্দকহীন। জিয়েন আর অধিক ভাবিতেও পারিল না, অধৃষ্টকে 
সন্ুল করিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিল । 
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নির্দিষ্ট দিন প্রভাতে কর্ণাটিক আলিয়া! বন্দরে লাগিল। জিয়েনকে 
আজ জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হইবে। সে প্রস্তুত হইল। 
সে দিন আর আহার মিলিবে কি না কে জানে । জিয়েন তাই জাহাজেই 
যথাশক্তি আহার করিয়া তীরে নামিল। নামিয়াই দেখিল সম্মুখে 
স্ুবিস্তূত রাজপথ । রাজপথে কত দেশের নরনারী ভ্রমণ করিতেছে। 
লক্ষ্যহীন জিয়েন একটা রাজপথ বহিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল । 

সেস্থির করিল অন্ত কোন উপায় নিতান্তই করিতে না পারিলে, 
ইংরাজ্জ কিংবা! ফরাঁপী কন্সালের নিকট তাহার অবস্থা জানাইবে। তাহারা 
হয়ত কিছু একটা উপায় করিয়াই দিবেন। কিন্তু ম্বাবলম্বন সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ও বরেণ্য বলিক্কা জিয়েন বিপদ্ধের মধ্যেও স্বাবলম্বন-ব্রত গ্রহণ 
করিল। 

ইয়ৌোকোহামার সাহেব-পল্লী ভ্রমণ করিয়া সে জাপানীপল্লীতে প্রবেশ 
করিয়া দেখিল, দেবদারু ও ফার্‌ বৃক্ষের কি মনোরম কুঞ্জবন, অতি দীর্ঘ 
সিডার বৃক্ষবেষ্টিত কি বিরাটু বৌদ্ধমন্দির। সুদীর্ঘ ও পরিচ্ছন্ন রাজপথে 
সুন্দর সুন্দর বালক বালিকার যেন জাপানী শিল্পীর এক একটা মনোহর 
চিত্র। কেহ বা পুত্তলিক1 লইয়া, কেহ বা লাস্কুলহীন পীতবর্ণ মার্জার- 
শিশুর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত । কোথাও কোন পুরোহিত, কোথাও কোন 
পুলিশ, কোথাও কোন রাজকম্মচারী আপন আপন পদোচিত পরিচ্ছদে 
বিভূষিত হইয়া ক্ষিপ্রচরণে গন্তব্য স্থানে গমন করিষটিছে। তাহাদিগের 
নযর্নে'ও বদনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ফুটিয়া রাহির হইয়াছে । কোন স্থানে বীর 
যোল্ধ্‌পুরুষগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়! এঁক্যতান-বাগ্যের তালে তালে 
পদবিন্াসপর্ববক অগ্রসর হুইয়াছে। দেখিতে কি সুন্দর! তপনকিরণে 
তাহাদিগের কিরীট ও কৃপাণ, বর্ম ও চর্ম ঝক্‌ ঝকৃ করিতেছে। 
কোগ্গও শিবিক1, কোথাও দোলা, কোন স্থানে ৰা কতকগুলি শক়ুট 
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অপেক্ষা করিতেছে । সুন্দরী রমণীরা কেহ চটের, কেহ বেত্রের পাহকায় 
চরণ আবৃত করিয়া ধীর পার্দবিক্ষেপে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছে। 
তাহাদ্দিগের অপেক্ষাকৃত অনারর়ত লোচন, প্রশস্ত বক্ষ, মপ্সিবর্ণ দশন 
জিয়েনের নয়নপটে এক নূতন জগৎ চিত্রিত করিয়। দিল.। রেশমী 
'ওড়নায় সজ্জিত, পশ্চাতে গ্রন্থিবিশিষ্ট তাহাদিগের স্ুবিন্তস্ত জাতীয় পোষাঁক- 
গুলি জিয়েনকে ফরাসী ললনার কথ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল । 
সে দেখিল ফরাদী রমণীগণ জাপান হইতেই এই প্রকার পরিচ্ছদের 
অনুকরণ করিয়াছে। 

জিয়েন এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ইয়োকোহামার বাজারে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। জহরতের দোকানে কত হীরা মতি আলোক- 
সম্পাতে জবলিতেছে, মিষ্টান্নের দোকানে কত সুন্বর সুন্দর রসনাতৃপ্তিকর 
ভোজ্য সজ্জিত রহিয়াছে, চার দোকানে জাপানীরা বসির! স্বচ্ছন্দ চিত্তে 
“সাকি' নামক স্থুরাপান করিতেছে । কেহ কেহ বা ধৃমপানশালায় 
বসিয়া অতি মনোহর তামাকু পানে চিত্ত বিনোদন করিতেছে । 

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অর্থহীন জিয়েন তখন ধীরে ধীরে 
বীবরদিগের মশালের আলোকে উজ্জ্বল একটা জেটার দিকে গমন করিল। 
তাহার আহারের বিশেষ ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু অর্থাভাবে সে স্থযোগ 
ঘটিল না । জিয়েন এখন বুঝিল যে গৃহের বাহির হইলেই কিছু অর্থ সঙ্গে 
না থাকিলে চলে না। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জগন্নাথের রথ 


কলের রজনীই প্রভাত হয়, জিয়েনেরও 
হইল। প্রভাতে সে দেখিল ক্ষুধা তাহাকে 
অত্যন্ত দুর্বল ও শ্রান্ত করিয়াছে, ?কছু 
আহার না করিলে আর চলে না । 

অর্থ নাই--দেশ অপরিচিত-_-কে তাহাকে আহার দ্রিবে। তখনো 
তাহার ঘড়িটী সঙ্গেই ছিল। কিন্ত উন্ভার উপর জিয়েনের এতই মমতা 
হইয়াছিল বে. সে স্থির করিল বরং অনাহারে মরিবে, তবুও ঘড়িটী বিক্রয় 
করিবে না। 

সে দেখিল তাহার বর্তমান অবস্থায় পরিচ্ছদটী পরিবর্তন করিলে 
বিশেষ আসিয়া যায় না__-বরং পকেটে কিছু আমিতেও পারে । জিয়েন 
অবিলম্বে একজন পুরাতন-পোষাক-বিক্রেতার দোকান অন্বেষণ করিয়া 
বাহির করিল এবং নিজের পরিচ্ছদের পরিবর্তে একটা পুরাতন জাপানী 
পরিচ্ছদ ও কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয় হ্ৃ চিন্তে রাজপথে বাহির হইল। 
সম্মুখেই একটা পান্থনিবাস ছিল। তথ'য় কিঞিৎ আহার করিয়া! জিয়েন 
জাহাজঘাটার দিকে অগ্রসর হইল । ' যদি আমেরিকাগামী কোনো 
জাহাজের বাবুচ্চি বা ভূত্য হইয়! জাপান ত্যাগ করিতে পারে৷ 
_ সুপারিস ভিন্ন দাসত্বের ধৌভাগ্যও ঘটে ন!! জিয়েনের তাহা ছি 
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না। সুতরাং কেহ তাহাকে গ্রহণ করিল ন1। সে তখন ক্ষুপ্ন মনে 
নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, অকস্মাৎ একখানি প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন 
তাহার নয়নে পতিত হইল । জিয়েন পাঠ করিতে লাঁগিল-_- 


স্থবিখ্যাত উইলিয়ম্‌ বাটুলকারের জাপানী বাজীকরের দল ! 
আমেরিকা গমনের পূর্বে শেষে রজনী ! 
অদ্যই শেষ রজনী ! 
দীর্ঘনাস! ! দীর্ঘনাসা ! দীর্ঘনাস! ! 
তগবান্‌ টিঙ্গুর গ্রীত্যর্ঘে অভিনয় ! 
আস্মন ! আসন্ন !! আস্থুন !! 


বিজ্ঞাপন দেখিয়াই জিয়েন ভাবিল, বেশ হইয়াছে । ইহারা ষখন 
আমেরিকায় যাইবে, তখন সুবিধাই হইয়াছে । একবার চেষ্টা করিয়া 
দেখা যাউক। জিয়েন অবিলম্বে সেই বিজ্ঞাপনবাহকের পশ্চাদনুরণ . 
করিয়া অন্নকাল মধ্যেই উইলিয়ম বাটুলকারের নিকট উপস্থিত 
হইল। 

মিঃ বাটুল.কার জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“তুমি কি চাও? 

«আপনাদের কি ভৃত্যের প্রয়োজন আছে ?” 

“ভৃত্য 1” তাহার স্থৃদীর্ঘ শ্মশ্রু নাড়িতে নাঁড়িতে বাটুল.কার কহিলেন, 
“ভূত্যে আমার প্রয়োজন নাই | আমার ছু'জন আছে। - তাদের 
মাহিয়ানাও দিতে হয় না__-আহারও দিতে হয় না। কিন্তু তার! সর্ধদ 
আজ্ঞাকারী। আজ পর্যন্ত কখনো আমাকে ছাড়ে নাই। দেখবে 
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তাদের ? এই দেখ”--মিঃ বাটুল.কার সগৌরবে তাহার ছুইখানি র্বল 
বাহু প্রসারিত করিয়! দিলেন। 

বেগতিক দেখিয়। জিয়েন কহিল, “তা” হলে দেখছি, আমি আপনার 
কোন কাজেই লাগতে পারি না 1১, 

“কোন কাজেই না ।» 

“যদি আমি আপনাদের সঙ্গে আমেরিক1 যেতে পারতেম তাহলে 
বড় উপকার হতো 17 

“তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে তুমি এদেশের নও । তুমি এমন 
পোষাক পরেছ যে ?+” 

“যার যেমন সাধ্য সে তেমনি পোষাক পরে ।» 

“সে কথা ঠিক । তুমি একজন ফরাসী নও কি? দেখে যেন তাই-ই 
বোধ হয়। 

“আপনি ঠিকই ধরেছেন । 

কেমন করে” মুখভঙ্গী কর্তে হয়, সে ট। তা হ'লে তোমার ভাল 
রকম জানা থাকারই কথা।»। 

.এ কথায় জিরেন একটু বিরক্ত হইল বটে, কিন্তু নিরুপায় হুইয়! 
কহিল; “'ফরাসীরা যে মুখভঙ্গী করতে পারে এ কথা কে না জানে? 
কিন্তু আমেরিকাবাঁপীদের মত অমন পারে না 1” 

“তত, ঠিকৃ। তা” দেখ, আমার চাকর ক'রে আমি তোমাকে 
রাখতে পারি না। কিন্তু আমার দলের ভাড় করে” রাখতে পারি। 
থাকবে? ছোকরা! তুমি রাগ ক'রোনা। ফ্রান্স দ্বেশের সার্কাসে 
তার! অন্ত দেশের পোককে ভগড় সাঙ্জায়। কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে 
অন্তত্র গেলে ফরাসীকে ও আবার ভড় সাজতে হয় ।* 

“খন ত তাই দেখতে পাচ্ছি।” 
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তোমার গায়ে, একটু জোর-টোর আছে বলে' বোধ হয়--. 
কেমন ?? 

“থেতে পেলেই আমার জোর হয়।” 

“তুমি গাইতে জান ?” 

“জানি।” 

“এ গানের মধো কথা আছে । মাটিতে মাথা রেখে পা ছ'টো তুল্তে 
হবে। তোমার বা পায়ের তেলোর পর একটা লাটিম ঘুরবে আর 
ডা'ন পায়ের উপর একখান! তরোয়াল এমন করে রাখতে হবে ষে ন! 
পড়ে। নেই অবস্থায় গান গাইতে হ'বে। পার্বে 7 

“ওসব কিছু কিছ জানা আছে বৈ কি।” 

“তবে ত বুঝলেই__-এই তোমার কাজ । যদি পার তবে এস।” 

জিয়েন তুনুহূর্তেই সেই বাজীকরের দলে চাকুরি লইল। ভগবান্‌ 
চিন্তুর দীর্ঘনাসা ভক্তগণ অস্ত জগন্নাথের রথ দেখাইবে। অভিনয়মণ্ডপে 
লোকারণ্য হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে এঁকাতান বাদন চলিতেছে । অভিনয় 
আরম্ভ হইল। . 

পরথিবীর মধ্যে জাপানীরাই সর্বোত্কুষ্ট বাজীকর বলিয়া জুপরিচিত। 
একজন কতকগুলি কাগজের টুকরা লইয়া তাহা দ্বারা পাখার বাতাসে 
প্রজাপতি ও পুষ্প প্রস্তুত করিতে লাগিল। আর একজন তাহার মুখনিংস্যত 
চুরুটের ধুমে শৃন্ঠে স্বাগত বাক্য রচিত করিয়া দর্শকদিগকে অভিনন্দন 
করিল। কেহ বা মন্তান্ত কল'-কোৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে অলক্ষিতে 
অনেকগুলি আলোকবত্তিকা নির্বাপিত করিয়া দিল। আবার সেগুলি 
প্রজ্বালিত করিল। আর একজন বাজীকর কয়েকটা লাটিম ঘুরাইতে 
লাগিল। লাটিমগুলি নলের উপর উঠিতে লাগিল, কখনো বা নীচে 
নামিতে লাগিল-__আবার তরবারির ধারের উপর দিয়া চলিতে আরস্ত 
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,করিল। দেখিতে ন! দেখিতে কখনো লৌহতারের উপর দৌড়াইতে 
' লাগিল, এমন কি একগাছি হুমম কেশের উপর দিয়! পর্য্যস্ত নড়িয়া-চড়িয়] 
বেড়াইতে আরম্ভ করিল! কতকগুলি লাটিম সারিবিন্যস্ত স্কটিক পাত্রের 
চতুর্দিকে বন্‌ বন্‌ করিয়! ঘুরিতে লাগিল। আবার কতকগুলি নানাবিধ 
মধুর শব করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ 
করিল। বাঁজীকরগণ সেই ঘৃণিত লাটিমগুলি শুন্ে নিক্ষেপ করিল। 
মাকুর ন্যায় দক্ষিণে ও বামে চালাইতে লাগিল-_-কথনো বা পকেটের 
মধ্যে রাখিয়া দিল, আবার পরক্ষণেই বাহির করিয়া দেখাইল যে সেগুলি 
তখনো! ঘুরিতেছে ! 

মধাযুগে প্রচলিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট 
বাজীকর তখন রঙ্গমথ্ে আসিয়! দেখা দিল। ইহারাই ভগবান্‌ টিঙ্গুর 
দীর্ঘনাসা ভক্তবৃন্দ । তাহাদিগের অভিনয়-কৌশল দেখিবার জন্য দর্শক- 
গণ সোতসুকচিন্তে অপেক্ষা করিতেছিল। বাজীকরদিগের সুদীর্ঘ নাসিক 
রঙ্গমঞ্চে এক অভিনব দৃশ্তের স্থষ্টি করিল। কাহারো নাসিক ৮ হস্ত 
পরিমিত দীর্ঘ । নাসারন্ধ, বক্র। কাহারে! বা ৪ হস্ত, কাহারো বা ৫ 
হস্ত দীর্ঘ নাসিক নানাবর্ণে রঞ্জিত । কাহারো! নাসা মহ্যণ, কাহারো বা 
তরঙ্গায়িত, কাহারে! সরল, কাহারেো৷ বা অতিমাত্র বক্র । নাসিকাগুলি 
বংশদণ্ডে নিশ্মিত1 দ্বাদশ জন দীর্ঘনাস! চিৎ হইয়া রঙ্গমঞ্চে শয়ন করিল। 
তাহাদিগের কয়েক জন সঙ্গী অদ্ভুত পরিচ্ছদে সঙ্জিত হইয়া, শায়িত 
ভক্তদিগের দীর্ঘনাসিকার উপর সুকৌশলে নানাবিধ উল্লজ্বন-ক্রীড়া 
প্রদর্শন করিতে লাগিল। 

তখন ৫*জন দীর্ঘনাস!' ভক্ত আসির1 উপস্থিত হইল। ইহারাই পরস্পর 
পরস্পরের নাসিকার উপর অবস্থান করিয়া জগন্নাথের রথের অন্ধুক্ষরণ 
করিবে। জিয়েন এই দলের মধ্যে ছিল। সে নিতান্ত ক্ষুব্ষচিত্তে নানা 
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বর্ণান্থরপ্রিত পক্ষছয় লাগাইল। চারি হস্ত পরিমিত বংশদণ্ড সুকৌশলে 
তাহার নাসিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া দে ভগবান্‌ টিঙ্থুর ভক্ত সাজিল। 
কম্মেকজন দীর্ঘনাসা তখন রঙ্গমঞ্চের উপর শয়ন করিল। তাহাদিগের, 
নাসিকার উপর আর কয়েকজন শয়ন করিল। তাহাদিগের নাসিকার 
উপর আবার আর একদল স্থান পাইল ! এইরূপে সেই মনুষ্য-মন্দির--. 
সেই জগন্নাথের রথ থাকে থাকে উদ্ধে উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে 
_মন্দির-চুড়া অবশেষে অভিনযক়-মগুপ স্পর্শ করিল! দর্শকগণ আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল__গভীর শবে হম 
বাগ্থ বাজিয়। উঠিল ! 

একি? মনুষ্য-মন্দির কাপিতেছে না? সকলে সবিম্ময়ে চাহিয়া 
দেখিল সত্যই ত কাপিতেছে। ওই ষে সর্ধনিষ্ন তলের একটী নাসিক! 
খুলিয়া গেল! অমনি অবিলম্বে জগন্নাথ দেবের রথ ভাঙ্গিয়া ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িল! ভক্কগণ কে কোখার আছাড় খাইয়৷ পড়িল তাহ। 
কে বলিবে! 

জিয়েনের জন্তই এই বিভ্রাট ঘটিল। পতনকালের সেই গণ্ডগোলের 
ভিতর হইতে কোনমতে বাহির হইয়া! জিয়েন এক লম্ষফে “ফুট লাইট, 
অতিক্রম করিল এবং দৌড়াইয়া' গিয়া দর্শকদিগের মধ্যে এক জনের 
পদতলে পড়িয়া! আবেগপূর্ণ বাম্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “প্রত, ক্ষমা! করুন-_ 
্মা করুন|” . 

“একি ! জিয়েন ষে।” 

“আজ্ঞা ই, আমি ।” 

“যাও, জাহাজে ওঠগে 1৮ 

জিয়েন তখন মিঃ ফগ ও রাণী আউদার সহিত অভিনক-মণ্প 
পরিত্যাগ করিল। দ্বারদেশেই দলের অধিকারী মিঃ বাটুল্কার নিতান্ত 


টু 
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কষ্ট হইয়। দাড়াইয়াছিলেন। জগন্নাথের রথ অকালে ভাঙ্গিয়! দিবার জন্ত 

' তিনি জিয়েনকে আবদ্ধ করিয়! তাহার নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিলেন। 
মিঃ ফগ দ্বিরুক্তি ন! করিয়া এক তাঁড়া নোট বাটুল্কারের সম্মুথে নিক্ষেপ 


করিলেন এবং অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমেরিকাধাত্রী ডাক- 
জাহাজ “জেনেরাল গ্রাণ্টে, যাইয়া উঠিলেন। 
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গোয়েন্দার শিক্ষালাভ 


ঘাই বন্দরে কি ঘটিয়াছিল পাঠকগণ 
তাহ! সহজেই অনুমান করিতে পারি- 
বেন। তঙ্কাদিরির সঙ্কেত দেখিতে 
3০০৭ পাইয়া, তাহার কামানের ধ্বনি গুনিয়! 
ডাকজাহাজ থামিল। মিঃ ফগ মাঝি বুন্স্বিকে প্রতিশ্রুত অর্থাদি প্র্নান 
করিয়া অবিলম্বে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন এবং ১৪ই তারিথে ইয়োকো- 
হামায় পৌছিলেন। 
ইয়োকোহামায় পৌছিয়াই কর্ণাটিক জাহাজে যাইয়! শুনিলেন, জিয়েন 
নামক একজন ফরাসী সেই জাহাজেই ইয়োকোহাম! আসিয়াছে । নেই 
দিন রাত্রেই মিঃ ফগের সান্ফ্রান্সিস্‌কো যাত্রা করিবার কথা । তিনি 
ইয়োকোহামার কন্সাল. আফিসে গিয়! জিয়েনের সন্ধান করিলেন। হঠাৎ . 
যদ্দি সাক্ষাৎ হয় এই মনে করিয়া নগরের নানা রাজপথে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইলেন। যখন অনেক চেষ্টাতেও ভূত্যের কোনে! সংবাদ পাওয়৷ গেল 
না, তখন তিনি ও রাণী আউদা ছুঃখিত চিত্তে জাহাজে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাজীকরের মগ্ুপ-সান্গিধ্যে বহলোক-সমাগম 
দেখিয়া, ক্রীড়াদর্শনমানসে তথায় গিয়াছিলেন। ন্ুদীর্ঘ নাস! এবং পক্ষ- 
বিশিষ্ট ভ্বৃন্দের মধ্যে যে জিয়্েনও থাকিতে পারে, আদৌ তাহার এ ধারণ! 
ছিল না। তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া দর্শন করিতেছিপলেন। 
জগন্নাথের রথ প্রস্তুত করিতে করিতে জিয়েন দেখিল, অদরে মিঃ ফগ 
ও রানী আউদা! দর্শকদিগের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। সে আর স্থির 
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থাকিতে পারিল না৷ । তাহার দীর্ঘনাস! নড়িয়া! উঠিল এবং অকল্মাৎ স্থান- 
চযত হইল! একটা নির্ভর-্তস্ত ভাঙ্গিবামাত্রই সেই বৃহৎ রথও মুহুর্তে 
থসি্া পড়িয়াছিল। | 

রাণী আউদার নিকট জিয়েন তাহার প্রভূর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণ 
করিল। সে আরও গুনিল যে ফিক্স নামে একজন ইংরাঁজ ভদ্রলোকও 
তাহাদিগের সঙ্গেই ইয়োকোহামায় আসিয়াছেন। গোয়েন্দার নাম শুনিয়া 
জিয়েন কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না । সে ভাবিল উপযুক্ত সময়ে 
সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিবে। আত্মকাহিনী বর্ণনকালে সে শুধু ব!লল 
ষে অহিফেন তাহাকে অচৈতন্ত করাতেই তাহার এত ছুর্দশ! ঘটিয়াছে। 
মিঃ ফগ সমস্ত শুনিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিবার 
অর্থ প্রদান করিলেন। 

ফিক্স গোয়েন্দাও 'জেনেরাল গ্রাণ্ট” জাহাজেই ছিলেন । ইয়োকো- 
ভাঁম! পৌছিয়াই তিনি দেখিলেন সেই প্রত্যাশিত পরোগ়ান। বিলাত 
ন্ুইতে আসিয়াছে । কিন্তু তাহার বলে তখন আর মিঃ ফগকে ধৃত 
করিবার কোনো জন্ভাবনা ছিল না! ইংরাজের রাজ্যের বাহিরে 
আসামীকে ধরিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন | সাধারণ গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানায় কোন ফল হয় না। বিশেষ ব্যবস্থা করিবার সময় 
খন ছিল না । ফিক্স ভাবিলেন, “যাহোক্‌ পরোয়ানা! ত এসেছে, এখানে 
না হয় দস্্ুকে না-ই ধরিলাম, ইংলণ্ডে যাওয়ামাত্রই ধরিব। তখন 
কে রাঁখে দেখিব। সেখানে যেতে যেতেই মিঃ ফগ বোধ হয় অবশিষ্ট 
অর্থ খরচ করে ফেলবেন! তার আর উপায় কি। ফগ যাহাতে 
সত্বর ইংলগ্ডে ষেতে পারেন এখন তারই ব্যবস্থা করতে হবে ।” 

যখন মিঃ ফগ জিয়েনকে লইয়া জাহাজে উঠেন, ফিক্স গোয়েন্বাও 
তখনই উঠিতেছিলেন। তিনি সবিম্ময়ে দেখিলেন, অদ্ভুত পক্ষবিশি 
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জিয়েনও সেই জাহাজেই উপস্থিত! তিনি তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় 
প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহাকে সেই রজনীতেই জিয়েনের , 
সম্মুথে আনিয়া উপস্থিত করিল ! 

তাহাকে দেখিবামাত্রই জিয়েন আর বাক্যব্যর না করিয়া তাহার কণ্ঠ 
চাপিয়া ধরিল এবং মুহুম্মুছঃ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল ! মিদারুণ প্রহারে 
গোয়েন্দা ফিক্স জাহাজের ডেকের উপর পতিত হইলেন। নাবিক এব 
যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে চতুদ্দিকে দীড়াইয়া হো হো করিয়৷ হাসিতে 
লাগিল! | | : 
, 'মিঃ ফিক্স বখন কাতরকণ্ঠে কহিলেন, “আর কেন জিয়েন, ঢের 
হয়েছে।” তখন জিয়েন ত্রীহাকে ছাড়িয়। দিয়া বলিল, 

“ই, এখনকার মত হয়েছে বটে |” 

“এন তবে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে ।”? 

“কিস্ত--৮ . 

* "আমি এখন যা.বল্বো, তা” তোমার মনিবের মঙ্গলের জন্যই বল্কে! 

জান্বে।” 

“বেশ ।” 

উভয়ে জাহাজের অন্য দিকে গমন করিলেন। মিঃ ফিল্স বলিতে 
লাগিলেন” . | 

“তুমি ত আমাকে খুব শিক্ষ/ দিলে দেখছি। বেশ ভালই। এমন 
যে ঘটবে তা কতকটা আমার জানাই ছিল। কিন্তু আমার কথাগুলো 
এখন মন দিয়ে শোন। এতদিন পধ্যন্ত আমি মিঃ ফগের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছি। কিন্ত এখন থেকে আমি তার পক্ষাবলম্বন করবো 1” 

“তা” হলে দেখছি আপনি এখন বিশ্বাদ করেন যে আমার প্রত 


নি্দীয ?” 
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“না-_তা” নয়। আমার এখনো বিশ্বাস তিনিই দস্যু । অত ব্ন্ত 
হয়ো না-আমি বলি শোন। মিঃ ফগ যতদিন ইংরাজ-রাজত্বের 
মধ্যে ছিলেন, ততদিন আমি তাঁকে আটক করতে অনেক চেষ্টা করেছি। 
তার পেছনে বোম্বাইয়ের পুরোহিতদের আমিই লাগিয়েছিলেম, হংকংএ 
আমিই তোমাকে হতজ্ঞান করে রেখেছিলেম। মিঃ ফগ সেই জন্যই 
ইয়োকোহামার জাহাজ ধরতে পারেন নাই 1৮ 

জিয়েন শুনিতে শুনিতে ক্রোধে অগ্নিশ্মী হইতেছিল। সে তীহার 
অজ্ঞাতে মুষ্টিবন্ধ করিল। তাহার নয়নদ্বয় জলিতে লাগিল। গোয়েন্দা 
কহিলেন,_ 

“রাগ করো না-ঠাণ্ডা হ'য়ে কথা শোন। আমার বোধ হচ্ছে মিঃ 
ফগ এখন ইংলগ্ডে ফিরবেন। আমিও ত্বার অনুসরণ করবো ॥ কিন্তু 
তিনি যাতে নির্ষিম্বে ইংলগ্ডে ষেতে পারেন, আমাকে পেই চেষ্টাই করতে 
কবে । ইংলগ্ডেই জানা যাবে তিনি দোষী কি নির্দোষ! ততদিন তুমিও 
ঘেমন তার মঙ্গলাকাজ্ষী, আমিও তাই।” 

ফিক্ক গোয়েন্দা এরূপ দৃঢ়ভাবে কথাগুলি বলিলেন যে জিয়েনের 
বিশ্বাস হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 

«কেমন জিয়েন, তবে আজ থেকে আমরা বন্ধু!” 

“বন্ধু! কখনো না! আমর! বন্ধু ত হতেই পারি না। তৰে 
আজ থেকে আমর! মিঃ ফগের সহযোগী । কিন্তু একটা কথা--যে 
মুহূর্তে দেখবো আপনি তাঁর অনিষ্ট-চেষ্টায় অঙ্গুলি হেলনমাত্র করেছেন, 
সেই মুহূর্তেই আপনার ঘাড় মুচড়ে ভেঙ্গে দিব। আমি যে তা” পারবো! 
সে পরিচয় বোধ হয় একটু আগেই পেয়েছেন! এ কথা ষেন মনে 
থাকে”. " 

এস্থির ভাবে গোয়েন্দা কহিলেন, “তাই, বেশ তা হ'বে।” 
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উভয়ে তখন জাহাজের ভিন্ন দিকে গমন করিলেন। জেনারেল 
গ্রাণ্ট' বেশ দ্রুতগামী ছিল। মিঃ ফগ চিসাব করিয়! দেখিলেন যে তিনি 
২রা ডিসেম্বর সান্ফ্রান্সিন্কো, ১১ই নিউইয়র্ক এবং ৯*শে লগুনে 
পৌছিতে পারিবেন । 

প্রশাস্ত মহাসাগর -_নামেও প্রশান্ত, কার্য্যেও তাহাই ছিল। অচঞ্চল 
বারিরাশি ভেদ করিয়া “জেনারেল গ্রাণ্ট' ঘণ্টায় ১২১৩ মাইল করিয়া 
চলিতে লাগিল। আরোহিগণ নিরুদ্বেগে পান ভোজন ও নিড্রাক় 
মনোনিবেশ করিল । উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটন! জ্াহার্জে ঘটিল 
না। যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা'ও রণী আউদার হৃদয়ে, পৃথিবীর 
সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ হিল না। 

সে কোমল হৃদর ক্রমেই মিঃ ফগের দিকে অলক্ষিতে আকৃষ্ট হইতে- 
ছিল। সে আকর্ষণের কারণ যে শুধু কৃতজ্ঞতা, রাণী আউদ তাহা! 
ভাবিলেও সকলে স্বীকার করিবে না। রলুতপ্ততা অপেক্ষাও অনেক অধিক 
শক্তিশালী কি একটা ভাব কি একটা আকর্ষণ যেন রাণী আউদাকে 
ক্রমেই ফগের পক্ষপাতিনী করিয়া তুলিতেছিল । মিঃ ফগের হৃদয়ে 
কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল কি না তাহার প্রমাঁণ নাই। 

জাহাজ যেমন চলিতেছিল, চলিতেই লাগিল। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আমেরিকার সভা! 






ঘিলাগিল। প্রভাতে মিঃ ফগ আমেরিকার 
তীরে পদার্পণ করিলেন, নামিয়াই 
শুনিলেন নিউইয়র্কের ট্রেণ সন্ধ্যার সময় 
ছাঁড়িবে। ত্বহারা একটা পাস্থনিবাসে গমন করিলেন। 

সান্ফ্রান্সিস্কোর সু প্রশস্ত রাজপথ, সুবিস্তৃত উদ্যান, উচ্চ সৌধমালা, 
অগণিত ধর্মমন্দির সকল, রাঁজপ্রাসাদতুল্য গুদাম ঘর, অসংখ্য শকট, 
অগণিত ওম্নিবাস্‌ এবং নিয়ত ভ্রাম্যমাণ ট্রামগাঁড়ী প্রভৃতি জিয়েনকে 
লশুনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। কে এখন বলিবে যে এই স্থানেই 
একদিন ন্বরশোণিতলোলুপ দস্থ্যদিগের পধান কেন্দ্র ছিল। কে বলিবে 
যে গৃহ্দাহকারী হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত লুগনকারী নরপিশাচের দল এক 
হস্তে পিস্তল এবং অপর তস্তে স্থরশাণিত ুরিঞলইয় একদিন এখানে 
নির্ভয়ে বিচরণ করিত। তাহা'দগকে বাধা দিবার কেহ ছিল না, ধৃত 
করিবার কেহ ছিল না-_তাহাঁদিগের সম্মুথে পড়িলে মুক্তি লাভেরও 
উপায় ছিল না! 

সান্ফ্রান্সিস্কে। এখন বাণিজ্য-কেন্ত্র। আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি কত দেশের লোক সান্ফ্রান্দিসকোতে বাস করিতেছে । 
রাজপথ সর্বদা কোলাহল-চঞ্চল__নাগরিকগণ সর্বদা কর্মে ব্যস্ত । 

মিঃ ফগ যে পান্থশালায় উঠিলেন তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন । সেখানে কোনে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আমেরিকার সভা ১খকু 


ভ্রব্যেরই অভাব ছিল না। প্রাতরাশের পর তিনি রাণী আউদাকে 
লইয়া ইংরাঁজ কন্সালের আফিসে গমন করিলেন । ছাড়পত্রথানিতে 
কন্সালের স্বাক্ষর লইবার আবশ্তক ছিল। জিয়েন কহিল, “গুনেছি 
আমেরিকার রেলপথে অনেক দস্্য-তস্করের ভয় আছে। তাহারা চলন্ত 
ট্রেণে লু্ঠন করে। গোটাকতক রিভলভার কিনে নিলে হয়।” 

মিঃ ফগ কহিলেন, “ইচ্ছা হয় কিনতে পার। পথেহয়ত কোন 
আবশ্ঠকই হবে না ।” | 

মিঃ ফগ কিয়দ্,র অগ্রসর হইনেেই অস্মাৎ রাজপথে ফিক্স গোয়েন্দার 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । তাহাকে দেখাইয়া ফগ কহিলেন, “বড় আশ্চর্যের 
কথা ত আমরা এক জাহাজেই এসেছি, অথচ আপনার সঙ্গে জাহাজে 
একটী দিনও দেখা হয়নি 1", 

গোয়েন্দা পৃর্ব্বকথা উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং কহিলেন 
“আপনার মত লোকের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করা সৌভাগ্যের কথা৷ 
আমিও কার্য্যের খাতিরে ইউরোপেই যাচ্ছি। যদি বাধা না থাকে, আমরা 
-এক সঙ্গেই যেতে পারি ।” | & | 

“সে কি কথা! আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা ত আমারই সৌভাগ্যের 
কথা। বেশ ত, আমরা একত্রেই ইউরোপে যাব |” 

ফিক্সের উদ্দেশ্ঠ সফল হইল। 

তাহারা মণ্টৌগুমরী ্বীটু দিয়া গমন করিতেছিলেন | মুই 
দেখিলেন বিপুল জনতা । সে জনমোত ভেদ করিয়! স্রন্ুখে অগ্রসর হওয়া 
অসম্ভব। তথায় কেহ ব! চীৎকার করিতেছে, কেহ ব' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
মুদ্রিত বিজ্ঞাপন লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে । কোথাও নিশান উড়িতেছে, 
কোন স্থানে বা শতকঠে জয়ধ্বনি নিনার্দিত হইতেছে! কেহ বলিতেছে 
“রী কামের্ফিল্ড'”, কেহ ব! বলিতেছে “মডিবয়ের জয় হোক্‌।” 


১৩৮ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


গোয়েন্দা ফিক্স ব্যাপার দেখিয়া অন্থুমান করিলেন, এ নিশ্চয়ই কোনো 
রাজনৈতিক সভা । তাই তিনি কহিলেন, “আমন, আমরা সরে পড়ি। 
এথানে দীড়ালে হয় ত একটা বিপদ ঘটিতে পারে |” 

মিঃ ফগ সম্মত হইলেন। তিনিও কতিলেন, “রাজনৈতিক হিসাবে 
আঘাত করিলেও লাগে । চলুন সরাই যাক্‌ |” 

তখন অন্তদিকে যাইবার আর উপায় ছিল না। তাহারা মটোগুমারি 
স্ীটের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত একটী মঞ্চের কতকগুলি সোপানশ্রেণী 
আরোহণ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তীচাঁদিগের সন্মুথেই 
আর একটা প্রকাণ্ড মঞ্চ ছিল। সেই জনসজ্ঘ তখন মঞ্চের দিকে 
অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ফগ ভাবিলেন, হয় ত আমেরিকার জাতীয় 
অধিবেশনের সভাপতি নিষুক্ত হইবেন, কিন্বা কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
মনোনীত হইবেন-_-এ সভা সেই জন্যই আহত হইয়' থাঁকিবে। 

কোলাহল বাড়িয়া উঠল। মুষ্টিবদ্ধ সহ বাহু উর্ধে উৎক্ষিপ্ত 
হইল, যেন সকলে হস্ত উত্তোলনপূর্বক মনোনয়নে সম্মতি জ্ঞাপন 
করিতেছিল। সেই জন-সমুদ্র ছুলিতে লাগিল-_-কাপিতে লাঁগিল। 
পতাকাগুলি উদ্দে উঠিবামাত্র লোকে উহা ছিন্ন করিয়! সহস্র থণ্ড করিতে 
লাগিল! কত টুপী পদম্পর্শে বিচুণিত হইয়া গেল! 
_ ফিক্স কহিলেন,_-“এ নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সভা, নহিলে এমন 
হয় না!” 

“তা? হতেও পারে |” 

“আমার বোধ হয় অনারেবল মিঃ কামের্ফিন্ড এবং অনারেবল মিঃ 
মডিবয় এখানেই আছেন 1” 

. দেখিতে দেখিতে গণ্ডগোল কোলাহল গর্জন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল । 

সেই,বিশাল জনশ্রোতঃ ভীষণ চঞ্চল হইল। সবলে নিক্ষিপ্ত বুট তং 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ--আমেরিকার সভা ১৩৯ 


জুতা চারিদিকে ছুটিতে লাগিল ! অবিরাম মুষ্টির আঘাত চলিতে আরস্ত' 
হইল ! রিভল ভারের শব্দও যে কর্ণে না আসিতেছিল তাহা! নহে। মিঃ 
ফগ সঙ্গিগণ সহ যে স্থানে ছিলেন, একদল নাগরিক মারামারি করিতে 
করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইল । 

গোয়েন্বা কহিলেন,__ণচলুন এখান থেকেও সরা ষাক্‌। যঙ্গি এদের 
মধ্যে ইংলগ্ডের কোনো কথা হয় আর আমাদের ইংরাজ বলে” চিন্তে 
পারে, তা” হ'লে ছুই এক ঘা আমাদের পিঠেও পড়তে প্রারে।” 

ফিলিয়াস্‌ ফগ কেবল বলিতে যাইতেছিলেন, “একজন 'ইংরাজ 
কি___-,” তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিল। গগওগোল এতই বৃদ্ধি , 
পাইল যে কে কাহার কথা শুনিবে। নাগরিকগণ সমুদ্রগর্জনের স্তায় 
গর্জন করিতে লাগিল। মুষ্টপ্রহারের ত বিরামই ছিল না! একজন 
বলিষ্ঠ পুরুষ মিঃ ফগের মন্তক লক্ষ্য করিয়া ভীম বেগে যষ্টি উঠাইল। 
যদি গোয়েন্দা ফিক্স আপনার দেহে সে আঘাত না লইতেন, হয় ত 
ফিলিয়াস্‌ ফগ বিশেষরূপে আহত হইতেন। যষ্টির আঘাতে মিঃ ফিক্সের - 
টুপী চূর্ণ হইয়া গেল। 

ফগ দ্বণাভরে কহিলেন,--“ওরে নীচাশয় ইয়াঙ্কি 1” 

রক্তরাঙ্গা শ্বশ্রুবিশিষ্ট আমেরিকান্‌ উত্তর দিল, “রে ইংরাঙ্গ পণ্ু! 
মনে থাকে যেন, আবার আমাদের দেখা হ*বে !” 

“আচ্ছা বেশ--যখন ইচ্ছা ।৮ 

«তোমার নাম কি ?% 

“ফিলিয়াস্‌ ফগ। তোমার ?” 

“কর্ণেল ্্যাম্প প্রক্টর 1» 

উন্মত্ত নাঁগরিকগণ কাহারে! জন্য অপেক্ষা করিতেছিল না । ফিক্স 
গ্রৌয়েন্দা তাহাদিগের ধাক্কায় ভূশয্যা গ্রহণ করিলেন ! তাহাকে মখিত 


১১৪০ ৮ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


"ফকরিয়। নাগরিকগণ চলিয়া গেল? কেহ কাহারে দিকে ফিরিয়াও 
চাহিল না। 

গোয়েন্দ৷ সৌভাগ্যবশতঃ অল্প আথাতেই নিষ্কৃতি পাইলেন। তাহার 
পরিচ্ছদাদি শতখণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল। রাণী আউদাকে রক্ষা করিতে 
গিয়া মিঃ ফগের অবস্থাও তদ্রপই হইয়াঁছিল। তাহারা তখন পান্থশালায় 
প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় নূতন পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন। 

জিয়েন ইতিপৃর্কেই ৯২টী ছয়-নাল! রিভল্ভার ও তদুপযুক্ত গুলি 
লইয়া পান্থনিবাসে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ফিক্স গোয়েন্দীকে 
দেখিয়াই তাহার ত্র কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্ত সে যখন গুনিল যে 
তাহার জন্তই মিঃ ফগ বিশেষদূপে আহত হইতে হইতে বীচিয়। 
গিয়াছেন, সে তখন অনেকটা শান্ত হইল। দেখিল, ফিক্স গোয়েন্দার সহিত 
জাহাজে তাহাষ্ট্র:যেরপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, গোয়েন্দা সেইরূপই কার্ধ্য 
করিতেছেন। রি 

সান্ধ্যভোজ ্রমুষ করিয়! তীহারা ট্রেণে যাইয়া উঠিলেন। গাড়ীর 
মধ্যে প্রবেশ ক ট্ করিতে মিঃ ফগ কহিলেন,_-“সেই আমেরিকান্টার 
সঙ্গে আর দেখা” এ লনা। ইংরাজকে অপমান করার প্রতিশোধ দিতে 
আর একবার তার দানে আমাকে এ দেশে আল্তে হবে|”? 

গোয়েন্দা ফিক্স মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, "একবার ইংলগ্ডে 

, গেলে হয়। তা? হ'লে আর তোমাকে ফিরতে হবে না! আমি তবে সঙ্গে 

আছি কেন।” 

একজন রেলের কুলিকে নিকটে দেখিয়া মিঃ ফগ জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--“আজ অত গোলযোগ হ'ল কিসের ?” 

.ঞকটা সভা হচ্ছিল 1৮ 

“নি? কোন সেনাপতি মনোনীত হচ্ছিলেন বুঝি ?” 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_-আমেরিকাঁর সভা ১৪৮ 


কুলি হাসিয়া কহিল, “নানা । বাপরে--সে কি 'আর একটা সহজ, 
কথ ! এখানে একজন বিচারক মনোনীত হচ্ছিলেন ।৮ 

আর অধিক কথা বলিবার সময় ছিল না। ট্রেণ ছাড়িল। 

নিউইয়র্ক হইতে সান্ফ্রান্দিদ্কো পর্য্স্ত যে রেলপথ কত বন কত 
প্রান্তর কত শৈলশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, শৈলগুহ! ভেদ করিয়া নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৭৮৬ মাইল । এই সুদীর্ঘ পথ গমন করিতে . 
এককালে অন্ততঃ ছয় মাস লাগিত। সেই ছয় মাসের পথ এখন এক 
সপ্তাহে দাড়াইয়াছে। ূ 

যে গাড়ীতে সঙ্গিগণ সহ মিঃ ফগ প্রবেশ করিলেন, তাহ! একখানি 
দীর্ঘ ওম্নিবন্‌ গাড়ী । গাড়ীর ভিতর আর অন্ত কোন কক্ষ ছিল ন!। 
উভয় পার্থ যাত্রীদিগের বসিবার ব্যবস্থা এবং মধ্যস্থল দিয় গমনাগমনের 
পথ। সেই পথেই চলন্ত ট্রেণেও এক গাড়ী হইতে অন্ত গাড়ীতে যাতায়াত 
করা যাইত। ছুইখানি গাড়ীর মধ্যবর্তী স্থান অতি অল্পই ছিল। ট্রেণেই 
বসিবার কক্ষ, চুরুট খাইবার কামরা, আহারের কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই 
ছিল। পুস্তক পত্রিক' ভোজ্য পেয় প্রভৃতি ট্রেণে কিছুরই অভাব ছিল : 
না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র পর্যযস্ত চলিয়াছিল। সেই মুদ্রা" 
যন্ত্র হইতে সংবাদপত্রও প্রচারিত হইত ! 

ট্রেণের বসিবার আসনগুলি এইক্সপ কৌশলে প্রস্তুত ছিল যে, 
তাহাদের পশ্চাতের অংশগুলি খুলিয়া দিলেই চমতকার শয্যা বাহির 
হইত । সেই শধ্যাগুলি পরিচ্ছন্ন ও কোমল আস্তরণে আচ্ছাদিত। তাহার 
উপর কোমল উপাধান ! কেহ 'কাহাকেও দেখিতে “না পাঁয় সেই জন্ত 
আবার প্রত্যেক শয্যার সঙ্গেই পর্দার ব্যবস্থাও ছিল। যে গাড়ীতে 
ফতগুলি শম্যা, স্নেই গাড়ীতে তাহার অধিক যাত্রী থাকবার রীতি ছিল 
না। এই শয্যা রচনা করিবার এবং রচিত শয্যা খুলিয়া দিবার জন শ্যত্ত 


৯৪৭২ ৮০ দিনে ভূঁ-প্রাদক্ষিণ 


বনাচারীর বন্দোবস্ত ছিল। তাহার! রাত্রি ৮টার সময় শধ্যা খুলিয়া 
“দিত এবং প্রভাতে বন্ধ করিয়া রাখিত ! 

সময় মত সেই কম্চারী আসিয়া শয্যা বাহির করিয় দিল। | যাত্রিগণ 
একে একে শয়ন কবিলেন। কালিফোণিয়ার স্বর্ণ-ভূমির উপর দিয়া ট্রেণ 
তখন হু হু করিয়া চলিতেছিল। 





পঞ্চম পরিচ্ছোদ 


আমেরিকানের দুঃসাহস 


য়েক দিন ট্রেণ বেশ অবাধে চলিয়াছে। 
মিঃ ফগের যাত্রাপথে কোনরূপ বিদ্ব 

৬. হিট) আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। আজ ৭ই 
ডিসেম্বর। রে আসিয়া “গ্রীনরিভার” নামক ষ্টেশনে থামিল। পুর্বব- 
রাত্রে অত্যন্ত তুষারপাত হইয়াছিল। আজিও দারুণ শীতল বাতাস 
বহিতেছে। জিয়েক্ ভাবিতেছিল, “এমন সময়েও লোকে দেশ ভ্রমণে 
বাহির হয়! সর কিছু বেশী বরফ পড়িলেই ত ট্রেণ পর্য্যস্ত বন্ধ হইয়া 
বাইত! 

ট্রেণ থাঁমিবামাত্র অনেকে অবতরণ করিল । রাণী. আউদ সভঙ়ে . 
দেখিলেন কর্ণেল প্রক্টরও নামিলেন। আউদার সান্ফ্রান্দিকোর দেই 
কথ! মনে পড়িল,_-“আবার দ্বেখা হবে|” মিঃ ফগ নিক্তা গেলেই মিঃ 
ফিক্স ও জিয়েনকে কর্ণেল প্রক্টরের কথা কহিলেন । কর্ণেলকে দেখিয়াই 
ভবিষ্যতের একট! বিপদের আশঙ্কায় রাণী আউদার হৃদয় বিচলিত হইয়া 
উঠে! তাহার হৃদয় এখন মিঃ ফগের বিপদে অতিমাত্র বিচলিত হইত, 
আবার তাহার সুখে হর্ষোৎফুল্প হইত। ৃঁ 

মিঃ ফিক্স কহিলেন, “আপনার কোন চিন্তা নাই । মিঃ ফগের সঙ্গে 
অন্ত্রপরীক্ষা করার পূর্বেই কর্ণেলকে আমার সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্তে 
হবে । আমিই ত তাদের হাতে বেশী অপমানিত হয়েছি !” 





৯৪৬, ৮* দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


 িজেনও গম্ভীর হইয় বুলিল._“তিনি যদিও একজন করেন, কিন্তা 
"আমার সঙ্গেও তার অল্প-বিস্তপ্ন হিসাব-নিকাশ আছে 1” 

রাণী আউদা! শুধু এই কথায় তাহার হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিলেন 
না। তিনি কহিলেন,_-"মিঃ ফিক্স, আপনি কি জানেন না যে মিঃ ফগ আর 
কা”কেও তার কলহ ঘাড়ে নিতে দিবেন না। তিনি ত বলেছেন, যে 
তাঁকে অপমান করেছে তাকে খুঁজে নিতে যদি আবার আমেরিকায় 
আসতে হয়, তা? হলেও তিনি আসবেন! যদি তাঁর সঙ্গে কর্ণেলের এখানেই 
দেখা হম, তা” হ'লে না জানি কি একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে! উভয়ের 
যাতে দেখা না হয়, আপনারা তাই করুন|” 

মিঃ ফা বলিলেন,_-“আপনাব কথাই ঠিক ; দেখা হলেই সব পণ্ড 
হ'বে। মিঃ ফগ জয়ী হ'তে পারুন আর নাই পারুন, তার দেরি হ'য়ে 
যাবে। তা হলেই-__” 

কটাক্ষপাত করিয়া জিয়েন কহিল, 'তা” হলেই সংস্কার-সমিতির একটা 
মন্ত সুবিধা জুটে গেল আর কি! নিউইয়র্ক যেতে এখনো আমাদের ৪ 
দিন। যদি মিঃ ফ্গী এর মধ্যে গাড়ী ছেড়ে না! নামেন, তা” হলেই আর 
কর্ণেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না। যাহোক, যেমন কবে পারা যায়, 
ঙাদের দেখা সাক্ষাৎটা বন্ধ করতেই হবে|» 

মিঃ ফগের নিদ্রাভঙ্গ হইল দেখিয়! কীহারা নীরব হইলেন । 

নিতান্ত মুছ কে জিয়েন গোয়েন্দা ফিক্পকে কহিল,-_“আপনি কি 
সত্যই মিঃ ফগের জন্য অস্ত্র ধর্তে প্রস্তত আছেন ?” 

“তাকে জীবিত অবস্থায় ইংলগ্ডে ফিরে নিয়ে যেতে ধা" কিছু সম্ভব 
আমি তাই করবো ।% 

গোয়েন্দার কথা শুনিয়া জিয়েনের আপাদমস্তক কম্পিত হুইয়! উঠিল । 
কিন্ত মিঃ ফগের সাধুতার উপর তখনে! তাহার অটল বিশ্বাস ছিল। 


াঞ্চম পরিচ্ছেদ-_আমেক্সিকানের ছুঃসাহস” য় 


মিঃ ফগ যাহাতে গাড়ী হইতে না নামেনৃ, তাহারই র্যবস্থা কর্িবাক় , 
. জন্ত গোয়েন্দা তাঁহাকে বলিলেন, "সময়টা যেন আর যাচ্ছে না।» 

“একেবারে যে যাচ্ছে না, তা+ নয়, যাচ্ছে বৈ কি” 

“কিন্তু বড় ধীরে ধীরে 1” 

“জাহাজে ত আপনি হুইষ্ট খেলে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন |” 

“জাহাজে সে সুবিধা ছিল বটে। এখানে তাসও নাই, খেলার 
সঙ্গীও নাই ।,, 

“তান ত এখনই আনতে পারা খায়। ট্রেণেই কিনতে পাওয়৷ 'ষাবে। 
আর খেলার সঙ্গী? যদি রাণী আউদ। খেলেন-_-১ 

রাণী কহিলেন, “আমি অল্প অন্ন গ্ষানি। হুইষ্ট খেল ইংরাজি 
শিক্ষার একটা অঙ্গ বলে” বাব আমাকে শিখিয়েছিলেন ।” 

“আমিও একটু খেলতে পারি।” 

আনন্দিত হইয়া মিঃ ফগ কহিলেন,__“বেশ ত।* 

জিয়েন কাল বিলম্ব না করিয়। তাস ক্রয় কারয়া আন্কিল। 

ট্েণ নির্বিবাদে চলিতে লাগিল । মিঃ ফগ নিশ্চিন্তে হুইষ্ট থেলিতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাং ট্রেণ থামিয়া গেল। মিঃ ফগের সে 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তিনি হুইষ্ট খেলাতেই বেশী মন দিয়াছিলেন। 

জিয়েনের বিশেষ কোনো! কার্য ছিল না। ট্রেণ কেন থামিল, তাহার 
কারণ অনুসন্ধানের জঙ্ঠ সে নামিল। নামিরাঁই দেখিল আরও অনেক 
যাত্রী ট্রেণের গার্ডকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে এবং নান প্রশ্ন করিতেছে । 
কণেণি প্রক্টিরই সেই প্রশ্নকর্তাদিগের অগ্রণী ছিলেন। 

মেডিসিন বো নীমক ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার একটা লোক পাঠাইয়া 

ংবাদ দয়াছিলেন ষে, সন্মুখের সেতৃ.নিরাপদ্‌ নহে! উহার উপর দিয়া 

ট্রেণ চলিতে পারিবে না । এই সংবাদ পাইগাই গার্ড গাড়ী থামাইয়া- 


১৪ 


শন, 


৯৪৬ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 
ছিলেন। যে স্থামে ট্রেণ থামিয়াছিল, তথা "হইতে একমাইল দুরেই সেই 
সেতুটী অবস্থিত। নেতুর তলদেশ দিয়া একটা পার্বতা-তরঞ্জিণী ভীম. 
বেগে ছুটয়া চলিতেছিল। জানা গেল সেতুর কয়েকটী নির্ভরস্তস্ত 
ভাঙ্গিয়া গির়াছিল। | 
বাদ শুনিয়া জিয়েন হতবৃদ্ধি হহল। এবকপ দুঃসংবাদ মিঃ ফগের 
নিকট নিবেদন করিতেও তাহার সাহস হইল না। সে প্রস্তরগঠিতবং 
থাকিয়! প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে মারোতীদি'শব আলোচনা শুনিতে লাগিল। 
কর্ণেল বলিলেন “এ ত ভারি মজার কথ! দেখছি । আমরা কি 
তবে এই বরফের মধ্যে অনন্তকাল ছড়িয়ে থাকবো ? ট্রেণকি আ'র 
কিছুতেই যেতে পারবে না?” উত্তরে গার্ড কিন, “না । আর 
একখানা ট্রেণের জন্য মানি ওমাহা ছেশনে তানে খবর দিয়াছি । কিন্তু 
ছ” ঘণ্টার আগে সে গাড়ী মেডিপিন বো ষ্টেশনে আম্তে পারবে না ৮ 
জিয়েন ভীতি-বিহ্বল চিত্তে কহিল “ছয় ঘণ্টা !' গার্ড কহিলেন, 
"এখান থেকে হেঁটে মেডিসিন বো-তে যেতেও প্রায় ছ'ঘণ্টাই লাগবে |, 
. একজন যাত্রী কহিল, “অত সময় লাগবে কেন? এক মাইল পথ 
বৈ ত নয়!” 
“এক মাইল বটে, কিন্ত নদীটা পার হ'তে ত'বেত?” কর্ণেল 
কহিলেন, “কেন, নৌকায় পার হওয়া যাবে। নৌকা! মিলিবে না ?* 
“নৌকায় পার হওয়া এখন অসম্ভব। পাহাড়ে বুষ্টি হচ্ছে। নদী 
এত ফুলে উঠেছে যে নৌকার সাধা নাই সাকোর কাছে পার হয়! 
পার হ'বার একটাই যায়গা আছে, সেও ১* মাইল দুরে 1” 
যাত্রীদিগের মধ্যে তখন একট! বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল 1 মিঃ 
ফ্গষদি খেলায় মন্ধ না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চর গাড়ী হইতে 
অবতিয়প করিতেন । 


[ঞ্চম পরিচ্ছেদ__স্মামেরিকানের দুঃসাহস ১৪৭ | 


ডাইভার কহিল, “একটা উপায় আছে-_চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় । * 
, সকলেই সমন্বরে কহিল “কি-_কি ? সাঁকে। পার হ'তে পার! যাবে ত £. 

ষ্ঠ | 

'“ট্রেণ খানা সমেত না কি ?” 

'ছ, তা? বৈকি” 

গার্ড কহিলেন, “পাগলের কথা ! সাঁকো যে ভেঙ্গে গেছে!” 

“তা' ভাঙ্গলোই বা। ভেঙ্গেছে ।_-প'ড়ে ত যায়নি ?” 

“না, তা যায়নি বটে, তবে গোটা ছুই থাগ্‌ ভেঙ্গে গেছে!” 

“তাতে কি? আমি যদিখুব বেগে গাড়ী চালিরে.দি'-_তা+ হলে 
পলক ফেলতে ন| ফেলতে হয় ত ট্রেণ নিয়েই বেরিয়ে যেতে পারবো ।” 

জিয়েন মনে মনে ভাবিল, “লোকট! বলে কি!” কিন্তু কথাটা 
কতকগুলি যাত্রীর মনে ধরিল। কর্ণেল প্রক্টর সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ 
আর একটা বেশী কথা কি। এ ত হতেই পারে । ডাইভারকে উৎসাহিত 
করিবার জন্ত তিনি এইরূপ নানাবিধ ভর্ঘটনার উল্লেখ ' করিয়া 
বলিলেন, “এত তব্ও সাঁকোটা দীড়িয়ে আছে- ভেঙ্গে ,পড়েনি। 
আমি একজন ডাইভারকে জানি, সে বনা সাকোতেই একবার ছোট 
একটা নদী পার ক”রে ট্রেণ নিয়ে গিয়েছিল। সেষে তখন কি ভয়ানক 
বেগে গাড়ী চালিয়েছিল তা” আর বলা যায় না! সমস্ত ট্রণথান! রেল 
থেকে যেন লাফিয়ে উঠে নদী পার হয়ে গেল ! আমাদের ট্রেণ ত সীকোর 
উপর দিয়ে যাবে !? . 

যাহা হউক, কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্তীর পর অনেকগুলি, যাত্রী 
ডাইভারের পক্ষ অবলম্বন করিল। একজন বলিল, “আমরা যে নির্বি্সে 
যেতে পারবে! তার শতকরা ৫০ বার সম্ভাবন1 |” 

আর একজন অমনি বলিয়। উঠিল, “৫* বার কি হে-_৬* বাঁর।” 


কউ 
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তৃতীয় ব্যক্তি উভয়কে সরাইর়৷ একটু অখসর হইয়া কহিল, ণ্ 
৬০ বার! আরে ৮* ৯০ বারই বল না।”” 

ইহাদের কথাবার্তা শুনরা জিয়েনের বুদ্ধিবিলুপ্ত হইয়া গেল। সে 
কেবলই ভাবিতে লাগিল, “এরা বলে কি।, অন্ত একটা অপেক্ষারুত' 
নিরাপদ্‌ উপায় ঠাহার মনে আপিয়া উদয় হইল। সে একজন সহ- 
যাত্রীকে কহিল, “ডাইভারের ব্যবস্থাটা কিছু বিপজ্জনক ব'লে মনে হয়। 
কিন্ত-_” 

প্রত্যৃত্তরে ধাত্রীটা বলিল, “বিপঙ্জনক কি? পার হবার ত শতকরা 
৮* বার সম্ভাবনা দেখাই গেল ।” “তা আমি জানি, কিন্ত আমি একট! 
উপায়__”, জিয়েনের মুখের কথা মুখেই থাকিল। তাহাকে বাধ! দিয়! 
সেই আমেরিকান যাত্রী কহিল, “শুধু উপাপ্ন ঠাওরালেই ত কাজ ভ'ৰে 
না। ডাইভার নিজেই বলছে যে যেতে পারবে -” 

“তা+ পার€ত পারে । কিন্তু আমি বা” বলছিলাম সেইটেই বোধ হয় 
সমীচিন হ'তো--” 

“সমীচিন। কি সমীচিন!'” কর্ণেল ক্রুদ্ধ হইয়া! কহিলেন “সমীচিন 
আবার কি। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমর! পূরে! দমে চালিয়ে 
ষাব। শুনছে! ভে? পুরো দমে-_পূরো দমে--* 

জিয়েন কঠিল “হ1 শুনছি বই 'ক! যা ভচোঁক সমীচিন শব্দটায় যদি 
আপনাদের অমত থাকে, তা” হলে লেটা না বলে বরং স্বাভাবিক-_-” 

চতুর্দিক্‌ হইতে যাত্রীরা কোলাহল করিয়া উঠিল, “লোকটা কে হে 
-ও বলেকি। স্বাভাবিকের ও কি জানে 1” 

উত্তেজিত আরোহিবৃুন্দ জিয়েনকে আর কথাই কহিতে দিল 
না। কর্ণেল প্রক্টর বিদ্রপ করিয়া কহিলেন, “কি হে ছোকরা, ভয় 
পেয়েছ না কি ?” 


গুম পরিচ্ছেদ__আমেরিকানের দুঃসাহস ১৪৯ 


“ভয়! ভয় কাকে বলে জয়েন তা? জানে না.” 

গার্ড আদেশ দিলেন, “উঠুন--উঠুন--সকলে গাড়ীতে উঠুন। গাড়ী, 
এখনই ছাড়বে ।” 

জিয়েন অনুচ্চস্বরে কহিল,“তা ওঠ! যাচ্ছে, কিন্ত যাত্রীরা হেঁটে সাকে। 
পার হ'লে পর.গাড়ীখান! সকোর উপর তুললে ভাল হতো” 

জিয়েণের যুক্তি কেহ শুনিল না। যদি কেহ গুনিত তাহা হইলেও 
উহা! মানিতে চাহিত কি না সন্দেহ । 

সকলে গাড়ীতে উঠিল। মিঃ-ফগ তখনো! নিঝিষ্টচিত্তে ইস্ট খেলিতে- 
ছিপ্নে। ডাইভার বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণখানি এক মাইল পশ্চাতে 
লইয়া গেল এবং তথ! হইতে ভীম বেগে সম্মুখে অগ্রসর হইল। সে 
বেগের পরিমাণ করিতে হইলে বলিতে ভয় উহা! ঘণ্টায় ১০০ মাইলের কম 
ছিল ন'। গাড়ীগুলি যেন রেললাইন স্পর্শ না করিয়াই ছুটিল! 

বিদুৎ যেমন এক নিমেষে আকাশের এক প্রান্ত হইত অপর প্রান্ত 
পর্যাস্ত স্পর্শ করে, ট্রেণখানিও তেমনি নিমেষ মধ্যে সেতু পার হইয়া গেল-_ 
যেন সেই পার্বত্য তরঙ্গিণীর এক পার হইতে অপর পারে লক্ষ প্রদান 
করিল! পর মুহূর্তেই একটা ভীষণ শব্ধ শ্রুতিগোচর হইল । সকলে 
চাহিয়া! দেখিল সেতুটী সহজ্রথণ্ডে বিভক্ত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত 
হইতেছে ! 





ব্ঠ পরিচ্ছেদ 


সিয়োক দস্থা 


থে [তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া 
গিয়াছে । এই -সময়ের মধ্যে মিঃ ফগ 
১৩৮২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। 
ইভানস্‌ পাস্‌ নামক ষ্টেশনই সে পথের 
সর্বোচ্চ রেল ষ্টেশন । সমুদ্র হইতে উহা! ৮*৯১ ফিট উচ্চে। তীহারা 
সন্ধ্যার সময় ইভানস্‌ পাসে আসিয়া পৌছিলেন। এখন শৈলপৃষ্ঠ 
ত্যাগ করিয়৷ ট্রেণ ক্রমেই নিয়াভিমুখে ধাবিত হইতে লা'গল। 

প্রভাতে মিঃ ফগ হুইষ্ট খেলিতে আরম্ভ করিলেন। মিঃ ফিক 
এ পধ্যস্ত অনেক বাজী জর করিরাছিলেন। কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে 
পরাজিত হইতে লাগিলেন । উভগ্নেই খেলিতে খেলিতে আত্মবিস্মৃত । 

সেবার মিঃ ফগের পাল! । শিনি যেই এক থানি চিড়াতন খেলিতে 
যাইবেন, অমনি শুনিলেন কে যেন পম্চাৎ ১ইত্তে বলিয়া উঠিল "আমি 
হলে হুরতন খেলতেম 1 

তাহারা চমকিত ইয়া চাহিয়া দেখলেন ক্াস্চার্তে কর্ণেল প্রক্টর ! 
তিনিও মিঃ ফগকে চিনিলেন, মিঃ ফগও তাহাকে চিনিলেন। কর্ণেল 
কহিলেন “আপনি যে দেখছি সেই ইংরাজ-_তাই ত আপনি চিড়াতন 
'শেলতে যাচ্ছেন !” 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--সিয়োজ দস্থ্য ১৫১* 


“ঠা তাই বটে। দেখুন না আমি খেলছিও তাই ।” মিঃ ফগ তাস, 
দিলেন। 


নিক্ষিপ্ত তাস তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কর্ণেল একাস্ত ধৃষ্টের স্যান় 
কহিলেন, “আমি হরতন থেলতে চাই । আপনি হুইষ্ট খেলার কিছুই 
জানেন না দেখছি !” 

মিঃ ফগ আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “অন্তেও যেমন জানে, 
আমিও তেমনি জানি ।” 

কর্ণেল ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "'তাই নাকি!" একবার খেলেই 
দেখুন না 1 | 

ব্যাপার দখিয়৷ রাণী আউদার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া! উঠিল। তিনি 
মিঃ ফগের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইলেন। জিয়েন 
যেরূপ দ্বণাভরে কর্ণেলের দিকে চাতিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল সে মুহুর্তে 
তাহার উপর নিপতিত হইবে । ফিক্প গোয়েন্দা মিঃ ফগকে লক্ষ্য 
করিয়া কতিলেন,-_ 

“আপনি ভুলে যাচ্ছেন ষে, এর সঙ্গে আমাকেই আগে বোঝা-পড়া 
করতে হবে, ইনি যেআমাকে শুধু অপমানই করেছেন তাঁ নয়_- 
আমাকে প্রহারও করোছন ।” 

ফিলিয়াস্‌ ফগ শান্ত চিত্তে কহিলেন, “মিঃ ফিল্া মার্না করুন। 
বোঁঝা-পড়াঁটা কেবল আমার সঙ্গেই হবে । “কেমন কণরে, হুইষ্ট খেলতে 
হয় আমি তা জানি না” এই কথা ব'লে কর্ণেল আমাকে অত্যন্ত অপমানিত 
করেছেন। তিনি অবশ্য তার সন্তোষজনক কৈকষিরৎ দিবেন 1” 

কর্ণেল তীব্রভাবে বলিলেন “'কৈফিয়ৎ! যখন-_যেখানে ইচ্ছা _ 
যেমন করে চান তাই পাবেন !” 

রাঁণী আউদা মিঃ ফগকে ধরিয়। রাখিতে চেষ্টা করিলেন। গোয়েন্দা 


১৫২ ৮০ দিনে ভূ-প্রদাক্ষণ 


ফিক্স কর্ণেলের সঙ্গে সর্বাগ্রে যুবিতে চাহিলেন। জিয়েন কহিল," 
“আদেশ মাবেই আমি গাড়ীর জানাল! দিয়া কর্ণেলকে মাঠের মধ্যে 
ফেলে দিতে পারি 1৮, 

কিন্ত মিঃ ফগ কিছুতেই শুনিলেন না _-কোন বাধা£ মানিলেন না। 
তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। কর্ণেলও তাহার অন্ুনরণ 
করিলেন। ট্রেণ তখন একট! স্টেশনের নিকট দ্রাড়াঃয়াছিল। 

প্র্যাটফরমের উপর নামিয়া মিঃ ফগ বিনীত ভাবে বলিলেন “দেখুন 
মহাশয়, তাড়াতাড়ি ইউরোপে ফিরে যাওর! আমার বিশেষ দরকার। 
এথানে দেরি হ'লে আমার অত্যন্ত স্বার্থহানি হ'বার সম্ভাবনা |৮ 

কর্ণেল কহিলেন, “তাতে আমার কি ? 
মিঃ ফগ পূর্ব্ববৎ বিনয়নম বচনে কহিলেন, “সানফ্রান্সদকোতে আপনার 

সঙ্গে কলহ হ'বার পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার ইংলগ্ডতের কাজ 
শেষ হলেই মামি আপনার সঞ্ধানে আবার আমেরিকায় আসবো |” 

“বটে ? তাই না কি?” 

“আজ থেকে ছ'মাস পর আপনার সঙ্গে দেখা হ'বে কি?” 

“ছ*মাসে আর কাজ কি! তবে ছ'বছগই বলুন না !” 

“আমি ছ'মাসের কথাই বলি । ছ*মাস পর আমি ঠিক নিদ্দি্ 
স্থানে উপস্থিত হ'ব ।" 

কর্ণেল চীৎকার করিগা কর্ভলেন, "এ কি বাতুৃপতা ! তয় এখনই, 
না হর বোঝা 'শণ আর থানা ভাব না? 

“তাই ভ'বে। আপনি কি নিউহয়ণক খাচ্ছেন 2,” 

“না 1” 

“সিকাগোতে ?” 

“না” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-__সিয়োকস দস্থ্য ১৫৩, 


“ওমাহায় ?” 

“আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনার তাতে কি? আপনি 
প্লাম্‌ফি কৃ ষ্টেশন জানেন কি ?” | 

*না 1” 

“পরের ষ্টেশনই প্রাম্ফি কৃ। গাড়ী সেখানে ১* মিনিট ফড়াবে। 
গোটাঁকত বন্দুকের গুলি চালাতে সেখানে আর কতটক সময় 
লাগবে ?” 

*আচ্ছ! তা হলো । আমিশু প্লাম্ফি কেই নাম্বো ৮ 

তখন অসাধারণ ওদ্ধত্যের সহিত কর্ণেল কভিলেন,__ 

“সেখান থেকে আর উঠতে হবে ন1” 

মিঃ ফগ ধীরভাবে আপনার গাড়ীতে উঠিতে উঠতে উত্তর দিলেন, 
“কে জানে কি হবে 1” 

গাড়ী ছাড়িল। তিনি রাণী আউদাকে আশ্বস্ত করিয়া! বলিলেন, 
“বাচালের কাছে আবার ভয় কি? মি: ফিক্স এ ষদ্ধে আপনি বোধ হর 
আমার (দাঁসরের কাজ কর্বেন ?” 

ফিল্স স্বীরুত হইলেন । 

মাবার হুঃষ্ট খেলা মাবস্ত হইল।| কিছুক্ষণ পরই যে মিঃ ফগ 
প্রাণীস্তকব “দ্বরথ সমরে লিপ্ত চইবেন, সে চিন্তা সাহাঁকে মুহূর্তের জন্তও 
বিচলিত করিতে পারিল না । 

বেলা ১.টাব্র সময় “টাণের বংনীধবনি প্লাম্্রিক স্টেশানে আগমনবার্তা 
বিজ্ঞাপিত করিল । মিঃ ফগ উঠলেন, হ্গিয়েন ও “মঃ ফিক কয়েকটা 
রিভল্ভার লষ্ঈয়া অন্ুগমন করিল। 'ববর্ণমুখধী রাণী আউদ! মৃতেব ন্যায় 
একাকিনী গাড়ীতেই রভিলেন। তাহার নিশ্বাম যেন এক একবার কুদ্ধ 
হ্ইয়া আসিতে লাগিল । 


5৫8 ৮০ দিনে ভূ-প্রদাক্ষিণ 


পরমুহুর্তেই পার্থর গাড়ীর দ্বার খুলিয়া কর্ণেল প্রন্ীর বাহির হইলেন। . 
একজন আমেরিকান তাহার দোসর হইয়াছিল। তীহারা যখন ট্রেণ 
হইতে অবতরণ করেন তখন গার্ড কহিলেন-__ 

“নামবেন না মশায় ।” 

“কেন 

“গাড়ী ২« মিনিট পিছিয়ে পড়েছে । আমি এখানে আর দীড়াৰ 
না।” 

মিঃ ফগকে দেখাইয়া! দিয়া কর্ণেল কঠিলেন, 'আমি এ'র সঙ্গে একটু 
উ্বরথ-দ্ধ করবে স্থির কৃ .ছি।” গার্ড কহিলেন, “কি করবো, বড় 
ছুঃখিত হলেম । ওই শুনুন গাড়ীর ঘণ্টা হলো 1» 

ট্রেণ আর দাড়াইল ন|। 

গার্ড বিনয়েব সহিত কঠিলেন, “আমার অপরাধ মার্জনা! করবেন। 
অন্ত্দিন হ'লে আপনাদের জন্য আমি একটু অপেক্ষা করতে পারতেম। 
যদি আপনারা একান্তই যুদ্ধ করেন, গাড়ী চলতে চলতে ও তা হ'তে 
পারে।” 

মিঃ ফগকে একটু বিদ্রপ করন্না কর্ণেন বলিলেন, “বোধ হয় ওর 
তাতে স্ুবিধ। হবে না!” ফিশিয়াস্‌ ফগ উত্তৰ করিলেন, “আমার 
কোন অন্ুবিধাই হবে না। আপনার সুবিধা হলেই হ'লো।” গার্ড 
তখন তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ট্রেণের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন । 
শেষ গাড়ীতে ১০1১৯ জন মাত্র বাত্রী ছিল। গার্ড তাহাদিগকে বলিলেন, 
“এই দু'জন ভদ্রলোকের একটু হিসাব-নিকাশ আছে। আপনারা যদি 
এঁদের একটু জায়গা দিতে পারেন তা" হলে নাল হয়।” 

তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য যাত্রীরা নামিয়া গেল। 

_. গাড়ীথানি ৫* ফিট দীর্ঘ, স্থৃতরাং বন্দুক লইয়া দ্বৈরথ-সমর করিবার 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_সিয়োক্স দস্তা... ১৫৫ 


অনুপযুক্ত ছিল না। ফিলিয়াস্‌ ফগ এবং কর্ণেল প্র্নর গাড়ীর নধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। উভয়ের নিকটেই ছয়নালা! রিভলভার ছিল। গাড়ীর 
দ্বার বন্ধ করিয়া তীহাদিগের সহযোগিগণ অন্যত্র অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এঞ্জিনের বাঁশী শুনিলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং ছুই মিনিট, 
পর্যান্ত চলিবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল । 

এত সহজে এবং এত সত্বর সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেল যে জিয়েন 
এবং ফিক গোয়েন্দা নির্বাক হইয়! গেলেন । 

এঞ্জিনের বংশীধ্বনি শুনিবার জন্ত সকলে অত্ান্ত উৎকন্টিত ্ 
অপেক্ষা করিতে লাগিল । এমন সময় চতুর্দিকে ভীষণ গণ্ড 
আর্ত হইল। সই কোলাহলের মধো ট্রেণের নানা স্বান তইতে 
রন্দুকের শবও শ্রুতি-গাচর হইতেছিল। যাত্রিগণ গাড়ীর মধ চীৎকার 
করিতে লাগিল । চারিদিক ভইতে আর্তনাদ শ্রুত হ£₹ত শাগিল। 

কর্ণেল প্রক্টৰ এবং মিঃ ফগ বিভলভার হস্তে ত্বরতপদে সাহাধ্যার্থ 
অগ্রনর 5ইগেন এবং যেখানে গোলযোগ সর্ধাপেক্ষা! অপিক সেই দিকে, 
ধাবিত হইলেন । 

লুঠনকারী ছূরনত সিগ্নোল্স দন্থাগণ চলন্ত ট্রেণ আ ল্নণ করিয়াছিল । 
আমেরিকার দেই নিঞ্জন পথে তাহারা অনেক সময়ে এইরূপ করিত 
তরবাবি এবং বন্দুক লইয়। তাহারা ক্ষিপ্রসতিতে ধেলগাড়ীর পাদানের 
উপর পাক্ষাইয়া উঠত এবং ভিতরে প্রবেশ কপ্দিরা আরোভীদিগের যথা- 
সর্ব” লুন করিত। 

দন্যদিগের মধ্যে একজন সর্ব প্রথমে এক্সিনের উপর উঠিয়া ডাইভার 
এবং ফায়ারম্যানকে আহত করিল ' তাহার ইচ্ছ! ছিল যে, ট্েণ থামাইবে । 
কিন্ত কলের বাবহার না জানায় সে হঠাৎ বাম্প-নলের মুখ খুলিয়া ফেলিল। 
ট্রেণ তখন না থামিয়া আরো! ভীষণ বেগে অগ্রদর হইতে লাগিল। তাহার 
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সঙ্গিগণ হইতিপুর্ব্বেই গাড়ীর ভিএর প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রীদিগের ' 
সহিত তাহাদিগের ভীষণ বৃদ্ধ আরম্ত হইল। রিভলভার এবং বন্দুকের 
শবে কর্ণে তাল! ধরিল। তরবারির আঘাতে নব হু করিয়া রুধির-শ্োত 
ছুটিল। কতজন সিয়োক্স যে দেই চলন্ত ট্রেণের নিয়ে পতিত হইয়া প্রাণ 
ভারাইল তাহ! কে বলিতে পারে! যাত্রীদিগের মধো অনেকেই আহত 
হইয়া গাড়ীর ভিতর পড়িয়া রহিল। রাণী আউদ্াও বীর-নারীর ন্ায় 
আত্মরক্ষা করিলেন। তীহার রিভলভারের আঘাতে ১০।২৫ জন দ্র 
জীখলীলা ফুরাইল। 

ট্র্ণ যেন ক্ষার মত ছুটতেছিল। গার্ড বীরের স্তার ঘঝিতে যুবিতে 
মিঃ ফগকে কহিলেন, “যদি ট্রেণ না থামাইতে পারেন, তা হ'লে একজনও 
বাঁচবে না। কোটাকয়া। ষ্টেশন আর মাত্র ৫1১ মাইল দুরে । গাড়ী 
বদি ষ্টেশন ছেড়ে বায়, তা' হ'লে দস্থ্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন 
উপায় থাকবে না। তারাই ত তলে ট্রেণের কর্তী 5বে। পরের ষ্টেশন 
চিএ 

গার্ড আরো কি বাপতে যাইতেছিপেন, কিন্তু দ্র একটী গুলি 
আদিয়া তাহার বক্ষ ভেদ করিল। তিনি অবিণন্থে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলেন ! 

মিঃ কন এ৩ফন ৭ 3ধর্পে যুদ্ধ করিভিঠিলেন। গাডেৰি কথা শুনিয়াই 
যুদ্ধে ক্ষান্ত পি এগ সানাইবার জন্ত সগ্রদর হইলেন 1 এঞ্সিনে 
গমনের পথ 2 ধন্র 3 মবরুন্ধ হইনাঁ হণ, তাহ! তিনি দেখিণ'ও 
গ্রাহ করলেন ঈ্চ। এন তাগার শার্ গাটিরাই বুদ্ধ ক রতেছিল। 
সেচাৎকার করিএ। ₹'হ-, “আপনি যাবেন না-ঘাবেন না। এ 
একট। নানান্য কাঞ্-- ভূত্োরই উপবুক্ত ।৮ 

মিঃ ফগ তাহাকে নিবারণ করিতে না করিতেই সে জানাল! দিয়! 
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একখানি গাড়ীর নীচে নামিয় গেল এবং অতি স্থুকৌশলে ঝুলিতে ঝুলিতে 
এক গাড়ী হইতে অন্ত গাড়ী, তাহার পর আর এক গাড়ী এই রূপে ট্রেণের 
সম্মুখভাগে যাইয়া! উপনাতত ভহল। লগেজ গাড়ী এবং এঞ্জিনের মধ্যস্থিত 
একটা লৌভদণ্ড এক তস্তে ধারণ করিয়া জিয়েন অপর হস্তে সংযোজন- 
শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিল। যে লৌহদণগ্ড দিয়া এঞ্জিনের সহিত লগেজ- 
গাড়ী আবদ্ধ ছিল, তাহা তখন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া গেল! শৃম্ এপ্রিন 
বিছ্যুদ্বেগে সম্মুখে ছুটিতে লাগিল--ট্রেণের গতি প্রতিমুহূর্তেই কমিতে 
আরস্ত হঈল। দেখিতে দেখিতে .ট্রেণখানি আসিয়া ফোঁর্টকিয়াণি ষ্টেশনের 
অনতিদূরে একেবারে থামিয়া গেল । দশ্যুগণ তখন পলায়ন করিয়াছিল। 

ট্রেণ থামিলে যখন হতাহতের সংখ্য। করা হইল, তখন যাত্রীদিগের 
মধো অনেককেই পার গেল না । ফরাসী জিয়েনের সন্ধানও কেহ দিতে 
পারিল না! 
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কর্তব্য-পালন 


রোই!দিগের মধ্যে অনেকেই আহত 
হইয়াছিল। কিন্তু কাহারো আঘাত 
তত সাংঘাতিক ছিল না। মুতের সংখ্যাও 
ষে খুব অধিণ ছিল হা নহে। কর্ণেল প্রক্টর একটু বেশী আঘাত 
পাইয়াছিলেন। অন্তান্ত আহত যাত্রীর্দিগের সহিত কর্ণেলকেও গুশ্রীধার 
জন্য ষ্টশনে লইয়া যাওয়া হইল । 

রাণী আউদা এবং ফিলিয়াস্‌ফগ একেবারেই আহত হইয়াছিলেন 
না। ফিক্স গোরেন্দার হস্তের মাংস থানিকটা কাটিয়৷ গিয়াছিল মাত্র । 
কিন্ত জিয়েনকে পাওরাই গেল না! রাণী আউদা তাহার জন্ত রোদন 
করিতে লাগিলেন । মিঃ ফগ যেমন প্রস্তরগঠিতবতৎ দণ্ডায়মান ছিলেন 
সেইব্সপন্ণ রভিলেন। ষ্টাঠার চক্ষে পলক পর্যযস্ত পড়িতেছিল না । 

তখনে' দূরে তুই একজন পলারমান সিয়োক্স দস্যু দেখা যাইতেছিল। 
তুষারম্পর্শে শুন্র রেলপথেব উভয় পার্খ রক্তরপ্রিত হইয়া সেই লোম- 
তর্ষণ হত্যাকাঁহিনীর কণা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল-_গাড়ীর চাকাগুপির 
সঙ্গে তখনো থণ্ড খণ্ড নিষ্পিষ্ট নরমাংস ঝুলিতেছিল। 
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রাণী আটদা কাতর দৃষ্টিতে ফগের দিকে চাহিলেন। সে দৃহির 
অর্থ বুঝিতে ফগের মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। তিনিও এতক্ষণ নিক্ধ 
কর্তব্যপথ স্থির করিতেছিলেন 1! রাণী মাউদ্ার দিকে চাহিয়া কতিলেন, 
“জীবিত হোক বা মৃত হোক আমি জিয়েনকে খুঁজিয়া বাহির করিবই 
করিব |” 

বাণী আউদ্বার জদয় কতজ্ঞতাঁয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আবেগ- 
ভরে মিঃ ফগের করমদ্দন করিলেন। তাহার বিন্দু বিন্দু নয়নবারি 
সুগোল মুক্তার স্তার মিঃ ফগের হস্তের উপর পতিত হইতে লাগিল । 

ফিলিয়াস্‌ ফগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পকারেই হউক ভূত্োর 
সন্ধান না করিয়া যাইবেন না: তাভাতে যদি সর্বশ্বও যায়, তিনি তাহাও 
স্বাকার করিবেন। তিনি বেশ জানিতেন যে একদিন মাত্র বিলম্ব 
ঘটিলেই আর নিউইয়র্কে যাইয়া জাহাজ পাইবেন না । নিউইয়র্কে 
জাহাজ খুরিতে না পারিলে বাজীতে তাহার পরাজয় স্থনিশ্চিত। কিন্তু 
তিনি কখনো কর্তব্পালনে পরাজ্মুখ ছিলেন না। ভৃত্যের অনুসন্ধান 
তিনি বর্তমান অবস্থায় তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়। মনে করিলেন। 

ফোর্টকিয়ার্ণি একটা ক্ষুদ্র ছুর্গ। দুর্ণেত্ব ক্বৈন্তগণ বন্দুকের শব 
ও কোলাহল শুনিয়া হুৃতিপুর্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তাহাদিগের 
অধিনায়ককে সম্বোধন করিয়া মিঃ ফগ ধিলিলেন, “মহাশয় তিন জন 
ষাত্রীর কোন সন্ধানই নাই 1” 

“তারা মরে গেছে নাকি ?”” 

“মরুক আর দস্থার হস্তে বন্দীই হোক তাদের সন্ধান করতেই 
হবে। আপনি কি সৈম্ু নিয়ে দস্যুদের অনুসরণ করতে চান ?” 

সেনাপতি কহিলেন, “মে বড় বিষম কথা! তার! যে পালাতে 
পালাতে কোথায় যাবে তার ঠিকানা কি? আমি চি আর. ছুর্গটা 
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অরক্ষিত অবস্থায় বেখে যেতে পারি। কে জানে যে সুবিধা পেলে: 
দস্থ্যুবা এসে দুর্গই আক্রমণ করবে ন1 !” 

মিঃ ফগ বলিলেন, “কিস্তু মশায় তিন লোকের যে প্রাণ যাঁয় 1” 

"তাঠিক কিন্তু তিন জনের ক্ন্ত কি আমি ৫. জনের জীবন 
বিপদাপন্ন করিতে পারি ! দস্থার আক্রমণে অনেকেরই ত প্রাণ গিয়েছে । 
তার উপায় কি বলুন 1” 

«৫০ জনের জীবন বিপদাপন্ন করতে পারেন কি না তা জানি না, 
কিন্ত আমার বোধ হয়, আপনার করাই উচিত | 

কাপ্তান তীব্রস্তরে কহিলেন, “আমায় আমার কর্তবাকর্তবা বুঝিয়ে 
দিতে পারে এমন লোক ত আমি এখানে দেখি না !' 

অনুত্তেজিত কণ্ঠে ফগ কহিলেন, “আচ্ছা বেশ। আমি তা” হ'লে 
একাই যাব 1” 

মিঃ ফিক্সের নিকট ফগের এক! বাওয়াব প্রস্তাবটা ভালো! লাগিল ন|। 
এতদূর অনুসরণ করিয়া কি তিনি পেষে দন্াকে হারাবেন! তিনি 
কহিলেন, ৃ 

“আপনি একাই গস্থুদের 'অন্ুদরণ কর্তে চান? না-__-ন-_তা 
হবে না।” . 
“আপনি কি বলতে চান, বার জন্ত আমর! আজ প্রাণ পেয়েছি, সেই 
অনুগত অকুতোভয় জিয়েনকে শক্রকবলে ফেলেই আমি চলে যাব? 
তা" কখনো তবে না। মমি নিশ্চয়ই তার খোজ কর্তে যাব |” 

মিঃ ফগের কথা সেনাপতির জদয় স্পশ কারল। তিনি বলিলেন, 
“আপনাকে আর একা যেতে হবে না । আপনি দেখছি বীরপুরুষ 1৯ 

তিনি তখন সৈম্তদ্দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “আমি ৩৭ জন 
লোক চাই। কে কে যাবে এন 15 
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তাহারা সকলেই বীর-সকলেই নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়? 
সেনাপতির সহিত মিঃ ফগের কথা শুনিতেছিল। আসন্ন যুদ্ধের, 
সম্ভীবনায় এবং একজন রীরের জীবনরক্ষ! করিবার বীরোচিত আগ্রহে 
তাহাদিগের হৃদয় জ্বলিতেছিল। আহ্বান মাত্রেই তাহারা সকলেই 
অগ্রসর হইল। সেনাপতি তন্মধ্যে ৩০ জনকে যাত্রার জন্ত আদেশ 
করিলেন। একজন স্থির ধীর বৃদ্ধ কর্মচারী তাহাদিগের নায়ক-পদে বৃত 
হইলেন। * 

মিঃ ফগ কুতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, “সেনাপতি মশায়, আপনাকে 
ধন্যবাদ ।” 

গোয়েন্দা ফিক্স অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “আমাকে কি সঙ্গে 
নেবেন না ?” 

“আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি রাণী 
আউদার রক্ষার ভার নিতেন, তা"হ*লেই আমার বেশী উপকার হ'ত। কি 
জানি, যদি আমার কোনে! বিপদই ঘটে-_* 

গোয়েন্দার মুখ বিবর্ণ হইয়' উঠিল । এত শ্রমে এত বিপদের ভিতর দিয়া 
তিনি এতদিন যাহার অন্রসরণ করিতেছেন, আজ কি না তাহাকে এক! 
ছাড়িয়া দিতে হইতেছে--নয়নের অন্তরাল করিতে হইতেছে! গোয়েন্দা 
তীব্র দৃষ্টিতে মিঃ ফগের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সে বদনে কুটিলতার 
চিহ্মাত্রও নাই। মিঃ ফগের নিতান্ত সরল দৃষ্টির নিকটে পরাজয় 
মানিয় ফিক্স গেয়েন্বা রাণী আউদার রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন । 

ফিলিয়াস্‌ ফগ তাহার অর্থপূর্ণ ব্যাগটা রাণী আউদার হস্তে সমর্পণ 
করিয়! অগ্রসর হইলেন এবং যাব্রাকালে সৈম্তদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, 

“বন্ধুগণ ! যদি আমরা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারি, তাস্হখলে 

& ১১ 
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আমি আপনাদের ১৫০০২ হাজার টাক! পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার 
করছি!” : 

যতক্ষণ দেখা গেল রাণী আউদ। সেই ক্ষুদ্র বীরদলকে দেখিতে 
লাগিলেন। তাহারা নয়নপথ হইতে অস্তহিত হইলে পর তিনি বিশ্রাম- 
কক্ষে প্রবেশপুর্বক হতাশ হাদয়ে উপবেশন করিলেন এবং মিঃ ফগের 
সাহস, মহত্ব, দয়া প্রভৃতির কথা চিন্ত! করিতে লাগিলেন। মিঃ ফগ 
কাহার নিকট দেবতার পুজা পাইলেন 

গোয়েন্ন৷ ফিক্স তখন বাহিরে একখানি আসনে বসিয়! ভাবিতেছিলেন, 
“আমি কি গাধা | আনার পকেটে গ্রেপ্তার পরোয়ানাখান! থাকতে আমি 
দন্্যুটাকে ছেড়ে দিলাম ! আর কি সে ফিরে আসবে? বোধ হয় না। 
সে আমাকে নিশ্চয়ই ফাকি দিয়েছে।+ 

তিনি কখনে৷ ভাবিতে লাগিলেন, যাই, আমিও তার অনুসরণ করি। 
বরফের উপর পদচিহ্ন দেখেই পথ চিনে নিতে পারবো । কিন্তু যেতৈ 
যেতেই ত আরে! বরফ পড়বে । পদচিহ্ন ত তা"হ*লে আর থাকবে না।, 
গোয়েন্দা তাই অবশেষে সে সন্কল্প. ত্যাগ করিয়া বুশ্চিকদষ্টবৎ ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

দেখিতে দেখিতে বেলা ৩টা বাছিল। চারিদিক তখন তুষারসমা- 
চ্ন্ন হইয়াছিল। প্রবল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তুষার তুলার স্তাঁ় উড়ির! 
যাইতোছিল। অকম্মাৎ ট্রেণের বংশীধ্বনি ক্রু হই! সঙ্গে সঙ্গেই 
দেখা গেল একটী দ্মম্পষ্ট ছায়। যেন অগ্রসর হইতেছে। ছায়া ক্রমে কায! 
লাভ করিল এবং অবশেষে ট্রেণের এপ্রিনে পরিণত হইল । 

জিয়েন যে এঞ্জিন ট্রেণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! দিয়াছিল তাহা অনেক- 
সুর পর্যন্ত দ্রুতবেগে গমন করিলে পর খন বাম্প ফুরাইয়৷ আদিল, 
কয়লার অভাবে অগ্নির উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইল, তখন ধীরে ধীরে 
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থামিয়া গেল। আহত ডাইভারের ইতিমধ্যে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল। পদে 
তখন সকল অবস্থা বুঝিতে পারিল। বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সে 
পুনরায় অগ্নি প্রজ্ালিত করিল এবং বিচ্ছিন্ন ট্রেণথানির সন্ধানলাভের 
আশায় পুনরায় বিপরীত দিকে আদিতে লাগিল । এত অধিক তুষার- 
পাত হইতেছিল যে, সাঁমান্ত কয়েক তস্ত মাত্র দূরেই আর কিছু দেখ! 
যাইতেছিল নাঁ। ফোর্ট কিয়া্ধি স্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিয়া না! যায় 
ড্রাইভার এইজন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি করিতেছিল। 

এঞ্জিন আসিতে দেখিয়া যাত্রীরা পুলকিত হইল। যখন বিষুক্ত ট্রেণ 
পুনরায় এঞ্জিনের সহিত সংযৃক্ত'তইল, তখন আউদা গার্ডকে বলিলেন ;-_- 

“গাড়ী কখন্‌ ছাড়বে ?% 

“এখনই 1৮ 

“কিন্ত বন্দীরা-_আমার হতভাগ্য সঙ্গীরা-” 

“তা বলে ত আমি বসে থাকতে পারি না। আমি ৩ ঘণ্টা পিছিয়ে 
পড়েছি 1” ? 

“সান্ফ্রান্সিস্কো থেকে আবার কখন্‌ গাড়ী আস্বে ?” 

“কাল সন্ধ্যার সময়” 

“তা হলে ত বড় দেরি ভবে দেখছি আপনি কি থাকতে পারবেন ন1 ?+ 

“অসম্ভব | যদি যেতে হয় তবে আম্ন, আর বিলম্ব করবেন ন1।” 

“আমি যাব না!” 

আহত আরোভিগণ সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া 
গেল। ণ 

ইতিপূর্বেই যখন ট্রেণ পাইবাঁর কোন সম্ভাবনাই ছিল না, মিঃ ফিল্পু 
তখন দস্ত্যকে ধরিবার সকল আশা ত্যাগ করিয়া! ট্রেণ পাইলেই চলিম্া 
যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই যখন যাইবার সুযোগ: 
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ঘটিল তখন আর তিনি গেলেন না। ভাবিলেন, দেখা যাক, আবার তি 
ট্রেণ পাওয়া যাইবে। 

যেমন তুধারপাত হইতেছিল, তেমনি হইতে লাগিল। যেমন দারুণ 
শীতল বাতাস বহিতেছিল, তেমনি বহিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইল: সন্ধ্যা- 
সমাগমে সেই ভীষণ নীরবতা আরে! অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল! রাণী 
আউদা কত রকম আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যেই বিশ্রাম- 
কক্ষের বাহিরে আসিয়! প্র্যাটফরমের প্ররাস্তসীমা পর্য্যস্ত অগ্রসর হুইয়! 
সঙ্গীদিগের জন্ত ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সেই জন- 
হীন প্রান্তর নীরব__অবিরাম তুষারপাতের জন্ঠ দৃষ্টিও অধিক দুর চলিতে- 
ছিল না। এইরূপে ঘর এবং বাহির করিতে করিতে ই রাণী আউদার 
রজনী প্রভাত হইয়া! গেল। প্রভাতে আকাশের অবস্থা কথঞ্চিৎ পরি- 
বর্তিত হইল বটে, কিন্তু মিঃ ফগের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। রাণী 
আউদা এবং মিঃ ফিক্স উভয়েই অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। সৈনিকদিগের 
জন্য সেনাপতি ক্রমশঃই চিন্তিত হইতে লাগিলেন । ভাবিলেন, তাহার 
ত গিয়াছেই-- তাহাদের রক্ষার জন্ত আর সৈন্য প্রেরণ কর! বাতুলতা 
মাত্র ! 

ক্রমে বেল। অধিক হইতে লাগিল। সেনাপতির চিন্তা ও বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। অবশেষে তিনি দুর্গের অবশিষ্ট সৈ2 পাঠাইয়া দিতেই সঙ্কল্প 
করিলেন। সৈম্ঠগণ প্রস্তত হইল। 

সহসা দুরে বন্দুকের শব্দ পাওয়া গেল। সৈম্যগণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া 
বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্ষিপ্র পদে অগ্রসর হইল । 

অল্পক্ষণ মধ্যেই মিঃ ফগ, জিয়েন এবং অন্তান্ত সকলে ষ্টেশনে আসিয়া 
উপনীত হইলেন । 

কিয়ানি ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দুরে দস্ত্যুদিগের সহিত তাহাদিগের 


ক 
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সাক্ষাৎ হইয্লাছিল। তাহার! দুর হইতে দেখিলেন, জিয়েন ও অপর দুই- 
জন বন্দী বিপুল বিক্রমে দস্থ্যদিগের টপর নিপতিত হইয়াছে এবং 
জিয়েনের স্থপরিচালিত অবার্থ সবল মুষ্ট্যাঘাতে তিনজন দস্থ্য আহত হইয়া 
ধরা-শয্যা গ্রহণ করিয়াছে! এমন সময় মিঃ ফগ সসৈন্তে তথায় উপস্থিত 
ভইয় বন্দীদিগকে উদ্ধার করিলেন । 

জিয়েন স্টেশনে আসিরাই মিঃ ফিক্সকে দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিল, “ট্রেণ 
কোথায় ?'* তাহার ভরস৷ ছিল তীহাদ্দগকে এইরূপ বিপদের মধ্যে 
রাখিয়! ট্রেণ কথনই ছাড়া হইবে না। , 

মিঃ ফিক্স বিষনভাবে কহিলেন, “ট্রেণ নাই--চলে গেছে ।৮*' 

মিঃ ফগ নিতান্ত শান্ত চিত্তে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আবার কখন গাড়ী 
পাওয়া! যাবে ?+ 

“সন্ধ্যার পুর্বে আর নয়” 

ফিলিয়াস্‌ ফগ উত্তর শুনিয়া কেবল কহিলেন, “তাই ত!” 
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সুজ বা স্থলের নৌকা! 





রা লিয়াস্‌ ফগের ২০ ঘন্টা বিলম্ব হইয়া 
৮ 7৯ গেল। জিয়েন নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে 

ভাবিতে লাগিল, "আমিই প্রভুর 
সর্বনাশ ঘটাইলাম ।” 

গোয়েন্দা ফিক্স মিঃ ফগের নিকট আসিয়া! কভিলেন, “সত্য সতাই কি 
আপনার তাড়াতাড়ি যাঁওয়। প্রয়োজন ?” 

না, 

“তা হলে দেখছি.১১ই তারিখের আগেই আপনার নিউইয়কে পৌছা 
দরকার । ইংলগ্ডের ডাক-জাহাজ ধরতে চাঁন বুঝি ?” 

*ই।। ডাঁক-জাহাজের উপরই আমার সর্ধঙ্গ নির্ভর করছে 1” 

“যদি এ সব বাধা বিপত্তি না ঘটতো তা হলে ত আপনি ১১ই প্রভাতেই 
নিউইয়র্ক যেতে পারতেন |” 

“তা হ'তো টব কি । তা হলে ত আমার হাতেই বরং আরো! ১২ ঘণ্টা 
সময় অতিরিক্ত থাকতো 1৮ 

“আপনার ত মোট ২০ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। ২এর মধ্যে ১২ 
বাদ দিলে থাকে ৮ ঘণ্টা । এই ৮ ঘণ্টার বিলম্বে যাতে আপনার কোন 
ক্ষাতি না হয় তা কি আপনি করতে প্রস্তত আছেন ? 

“আছি বৈকি; আপনি বোধ হয় ছেঁটে যাওয়ার কথা বলছেন ?» 


অফ্টম পরিচ্ছেদ-__স্েজ বা স্থলের নৌকা ১৬৭, 


না ন ছেঁটে নয়। যখন বরফ পড়েছে তখন সেজে গাড়ী বেল 
চলবে | হাওয়াও আছে, পাল তুলে' দিলে রেলের মত যাবে। 

“এখানে কি সেজ পাওয়া যাবে ?” 

“একট! লোক তার সেজ ভাড়! দিতে পারে বলছিল ।” 

ষ্টেশনের নিকটে সুজওয়ালার কুটার। মিঃ ফগ সেজ দেখিতে গেঁইলন। 
গাড়ীখানি মন্দ নহে । ৫1৬ জন লোক অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে। 
গাড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে একটী উচ্চ গুণবুক্ষ লৌহতারে আবদ্ধ হইয়া 
দণ্ডায়মান ছিল। সেই গুণবৃক্ষের সঙ্গে একটা স্থুবুহৎ গাল ঝুলিতেছিল। 
গাড়ীর একটা হাইলও ছিল। শীতসমাগমে যখন তুষারপাতে ' রেলপথ 
ডুবিরা যায়, তখন লোকে সেভে আরোহণ করিয়া এক ষ্টেশন, হইতে অন্ত 
ষ্টেশনে গমনাগমন করে | | 


সেজওয়ালা কহিল, “পশ্চিম থেকে বাতাসে বেশ জোর দিয়াছে। 
বরফও খুব শক্ত হয়ে জমে গেছে । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওমাহা 
ষ্টেশনে যেতে পারবে! । ওমাতা “থকে নিউইয়র্ক এবং সিকাগো যাবার 
যথেষ্ট ট্রেণ পাওয়া যায়” 

তখন বেলা ৮টা। মিঃ ফগ অবিলম্বে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা 
করিলেন। তাহার ইচ্ছা! ছিল বাণী আউদা সেই দারুণ শীতে তাহার 
সহিত দেঙ্গে না যাইয়া ট্রেণে জিয়েনের সহিত ইংলগ্ডে গমন করেন । 
কিন্তু আউদা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সকলেই সে'জে উঠিয়া বসিলেন। 

স্জওয়ালা পাল টানিয়া দিল। প্রবল বাতাসে পাল ফুলিয়া উঠিল; 
সেজ দ্ুলিতে লাগিল। দেখিতে না দেখিতে তীহার। সেই মস্থণ অথচ 
কঠিন বরফরাশির উপর দিয়া -ভীরবেগে ছুটিতে লাগিলেন। হিসাব 
করিয়! দেখা গেল সেজ ঘণ্টায় ৪* মাইল যাইতেছে । 

কিয়াণি ষ্টেশন হইতে ওমা ষ্টেশন সরল ভাবে ২০* মাইলের অধিক 


এজি 


১৬৮ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


নহে। কোন বিদ্ব না ঘটিলে তাহারা বেল! ১টার মধ্যেই ওমাহা যাইতে 
পারিবেন বলিয়া অনুমান করিলেন। 

নিদারুণ শীত । শীতে তাহাদদিগের শোণিত পর্যন্ত যেন জমিয়] যাইতে 
শাগিল। কাহারো বাকাস্ফৃত্তি হইল না। সেই মুক্ত প্রান্তরমধ্যে সেই 
অনন্ত বিস্তৃত তুষাররাশির উপর দিয়া, সেই কলক্ক-হীন কঠিন শুভ্র তরঙ্গ- 
বিহীন দৃঢ় সাগরের উপর গড়াইতে গড়াইতে-__নদীর মধ্যে যেমন পালের 
নৌকা চলে_স্নজও তেমনি অনায়াসে চলিতে লাগিল। স্জওয়ালা 
সুদক্ষ ছিল। দে দৃঢ় মুষ্টিতে হাইল ধরিয়া সরল পথে স্নেজ চালাইয়া 
দিল। সেজ যেন উড়িয়া চলিল। যে সকল লৌহরজ্জু দ্বারা গুণবৃক্ষ 
আবদ্ধ ছিল, বাতাস লাগিক্না! তাহারা কাঁপিতে লাগিল। সেই কম্পনে 
এক অস্রান্ত করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়া নীরব শীতল শুভ্র কঠিন তুষার- 
প্রান্তরকে ধ্বনিত করিয়া তুলিল। 

সমস্ত পৃথিবী যেন তুষারমগ্ন হইয়াছিল। যে সকল পার্বত্যতরঙ্গিণী 
সেই প্রান্তর বিধৌত করিয়া ফুলিয়৷ ফাপিয়া মৃত্য করিয়া চলিত, তাভারা 
এখন তুষার রাশিতে পরিণত হইয়াছিল। সেজে অনায়াসে সেই সকল 
নদী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। কদাচিৎ কতকগুলি বন্ত পঙ্গী 
তাহাদের মন্তকের উপর দিয়! উড়িতে লাগিল । কোথাও বা কতকগুলি 
ক্ষুধিত নেকড়ে ব্যাত্র আহারের সন্ধানে সেজের পশ্চাৎ পশ্চা ধাবমান 
হইতেছিল। জিয়েনের ইচ্ছ। হইতেছিল অবিলম্বে গুলি করিবে। কিন্তু 
সে যখন গুনিল তাহাতেই বিপদের আশঙ্কা অধিক, ব্যাপ্রগণ তাহা হইলে 
কিছুতেই আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, তখন সে বন্দুক রাখিয়া নীরবে 
বসির! রহিল। 

্বপ্রহর কালে সেজওয়াল! পাল নামাইয়া কহিলেন, "ওই যে ওমাহা 
দেখা! বায়।” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ-_স্লেজ বা স্থলের নৌকা ১৬৯ 


মিঃ ফগ দেখিলেন দূরে কতকগুলি তুষারমণ্ডিত গৃহচুড়া! দেখ$ 
যাইতেছে। স্জ সেই স্থানে যাইয়৷ উপনীত হইবা মাত্রই তাহারা অবিলম্বে 
অবতরণ করিলেন এবং সিকাগোর একখানি ট্রেণে উঠ্িয়। বসিলেন । আর 
৫ মিনিট বিলম্ব হইলেই সে ট্রেণ চলিয়া যাইত। 

সমস্ত রজনী নির্বিত্রে ট্রেণে কাটিয়া গেল। পরদিন ১০ই ডিসেম্বর 
অপরাহ্ন ৪টার সময় সিকাঁগোতে পৌছিয়াই তাহারা শুনিলেন নিউইয়র্ক- 
গামী একখানি ট্রেণ ছাড়িবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে । মিঃ ফগ সঙ্গিগণ 
সহ তৎক্ষণাৎ নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। দ্রুতগামী ট্রেণ জল স্থল 
কম্পিত করিয়৷ উর্ধশ্বাসে অগ্রসর হইল ্‌ ৃ্‌ 

পরদিন বেলা ১১টার সময় ট্রেণ আসিরা নিউইয়র্কের জাহাজ-খাটে 
থানিল। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া তাহারা শুনিলেন লিভারপুলের 
জাহাজ “চায়ন1”” ৭৫ মিনিট পৃর্ববেই বন্দর ছাড়িয়াছে ! 

“চায়নার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ফগের সকল আশাই ভাপিয়। গেল। 
লিভারপুলে যাইবার আর কোনো জাহাজ ছিল না! 

জিয়েন ক্ষোভে ক্ষিপুপ্রায় হইল। রাণী আউদ1 ষেন' একেন্বা%ুর 
ভাঙ্গিননা পড়িলেন। মাত্র ৪৫ মিনিটের জন্যই শেষে সব গেল! এত 
পরিশ্রম এত অর্থব্যয় সমস্তই বৃথা হইল ! জিয়েন আপনাকে ধিক্কার দিতে 
লাগিল। সে জানিত যে তাহার জন্যই 'এ সকল ঘটিল। 

মিঃ ফগ তাহাকে তিরস্কার করিলেন না। তাহার সর্বস্ব নষ্ট হইতে 
বসিয়াছিল দেখিয়াও বিরক্তি বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। বরাবর 
নিকোলাস্‌ হোটেলে আসিরা আশ্রয় লইলেন। দে রাত্রিতে উতৎকণ্ঠাক্ 
কাহারে নিদ্রা হইল না। কেবল মিঃ ফগের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না! 


নবম পরিচ্ছেদ 


বোভে”? যাত্রা 


রদিন ১২ই ডিসেম্বর । মিঃ ফাগর 
তখন আর মোট নয় দিন তের ঘণ্টা 
পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় ছিল। তিনি যাঁদি 
প্চাঁয়না” জাহাজ ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চরই নির্দিষ্ট সময় মধ্যে 
লগুনে পৌছিয়া বাজী জয় করিতেন ! জিয়েন এই সকল চিন্তা করিয়া 
নিজের মন্তকের কেশ টানিয়] ছি'ড়িতে লাগিল । 

মিঃ ফগ সঙ্গীদিগকে কহিলেন, “আমি যতক্ষণ না আসি, আপনারা 
এখানেই থাকবেন। ডাকা মাত্রই যাতে রওনা হ'তে পারেন তার 
বন্দোবস্ত রাখবেন। যাবার কোনে উপায় হয় কিনা আমি একবার 
দেখে আসি।* 

ফগ হাড.সন্‌ নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন 
অনেক পোতই বন্দর ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিতেছে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই 
পালে চলে-_-কলে নহে । সুতরাং তাহার সুবিধা হইল না। এদিকৃ ওদিক্‌ 
দেখিতে দেখিতে হেন্রিয়েট৷ নামক এক খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অর্ণব 
পোত তাহার নয়নে পড়িল। জাহাজের নালামুখে তখন অনর্গল মসবর্ণ 





নবম পরিচ্ছেদ--বোর্ভেশ যাত্রা ১৭১ 


ডি 


ধুত্র বিনির্গত হইয়া! দিউঅগুল আচ্ছন্ন করিতেছিল। মিঃ ফগ একথানি 


তরণী যোগে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন। 


কাণ্তান জাহাঁজেই ছিলেন। মিঃ ফগ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 


জিজ্ঞাসা করিলেন,-- 

“আপনি কি কাপান ?ঃ 

“া1--আমি কাপ্তান।” 

“আমার নাম ফিলিয়াস্‌ ফগ। আমার বাড়ী লগ্ডনে |” 

“আমার নাম আজ্ম, সিপার্ডি। আমার বাড়ী কাডিফে |” 

“আপনি বুঝি এখনই জাহাজ ছাড়ছেন ?” 

“এক ঘন্টার মধ্যেই ছাড়ব।”” 

“কোথায় যাচ্ছেন ?” 

“বোর্ভোতে ।৮ 

“কি বোঝাই নিয়েছেন?” 

“জাহাজ খালি ।” 

“কোন যাত্রী আছে কি?” 

“আমি যাত্রী লই না । তাঁর! সর্বদাই বিরক্ত করে !” 

«আপনার জাহাজ কি বেশ দ্রুত চলে ?”” 

“ঘন্টায় ১৩১৪ মাইল যায়। হেন্রিয়েটা! জাহাজের নাম এ অঞ্চলে 
সকলেই জানে ।* ৯... 

“আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে আর আমার তিনটী বন্ধুকে 
লিভারপুল নিয়ে যেতে পারবেন ?* 

বিজ্রপের সুরে কাপ্তান কহিলেন-_ 

“লিভারপুল! আমি যে যাচ্ছি বোর্ডেশ। বলুন না কেন একদম 
চীন দেশেই নিয়ে যাই 1 


১৭২ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


“চীন দেশে নয়--লিভারপুলে | 
”না।”, 


“পারবেন না ?”, 


“মমি ত বলছি পারব না। আমি বোর্ভেতে যাব স্থির করেছি, 
সেখানেই যাব ।” 

“যদি অনেক টাকা দি।” 

ণ্টাকায় কি হবে 1” 

“এ জাহাজ কার ?* 
আমার 

“আমি যদি জাহাজথান' ভাড়া চা ?” 

“তাড়া! আমি ভাড1 দিব না।” 

“যদি না দেন, বিক্রয় করুন 1” 

“তাও না 1” 

সন্মুথে দুস্তর বিপদ্সাগর দর্শন করিয়াও মিঃ ফগ ত্তিলমাত্র ভতাশ্বাস 
হইলেন না। তিনি দেখিলেন, এতপ্দিন অর্থের সাহায্যে অসাধ্য সাধন 
করিয়াছেন, কিন্তু এখন অর্থও যেন সে শক্তি হারাইয়াছে! 

যেমন কবিয়াই হউক আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া! লিভারপুলে 
যাইতেই হইবে। মিঃ ফগ মনে মনে একট] মতলব স্থির করিয়া কাণ্তানকে 
পুনরায় কহিলেন,_-“আপনি কি আমাকে বোর্ভেশাতে নিয়ে যাবেন ?” 

“আপনি যদি আমাকে হাজার টাকাও দেন, তবুও আমি যাত্রী 
নিব না !” 

“আমি যদি সাত হাজার দি ?” 

“প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ?” 

“প্রত্যেকের জঙ্য ?” 


নবম পরিচ্ছেদ-_বোর্ডে 1 যাত্রা ১৭৩ 


“আপর্নারা ৪ জন আছেন, কেমন না! ?” 

নী” 

কাপ্তান সাহেব মাথা চুলকাইতে লাগিলেন! এক সঙ্গে ২৮ সহ: 
মুদ্রা, অথচ তার জন্য একটা পয়সাও ব্যয় নাই! কাপ্তান কহিলেন__ 

“আমি ঠিক নণ্টায় ছাড়ব । যদি সময় মত উপস্থিত হ'তে পারেন, 
জাহাজে স্থান হ'বে।” 

“আমরা ঠিক সময় মতই আস্ছি।” 

মিঃ ফগ সঙ্গীদ্দিগকে লইয়া উপযুক্ত সময়েই জাহাজে আসিয়৷ 
উঠিলেন। জাহাজ বোর্ডে? অভিমুখে যাত্রা করিল। 

ফিক্স গোয়েন্দা ভাবিতে লাগিল, “একি! যাব ইংলগ্ডে, চলেছি 
চীনে! কোথায় বোর্ডে, আর কোথায় লিভারপুল ! এর রহস্ত ত:বুঝতে 
পারছিনে ! 





দশম পরিচ্ছেদ 
বোম ফাটিল না 


১ ন্রিয়েটা জাহাজের নাবিকদিগের সহিত 
 পোতাধ্যক্ষের বিশেষ সভ্ভাব ছিল না। 
মিঃ ফগ জাহাজে উঠিয়াই তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। তাহাদিগের দুঃখে সহান্গভূতি প্রদশন করিয়া এবং প্রচুর 
পরিমাণ অর্থ বিতরণ করিয়া ফগ দুই একদিন মধ্যেই নাঁবকদিগকে বশ 
করিয়া ফেলিলেন। 
যেমন করিয়াই হউক জাহাজখানি যাহাতে লিভারপুল যায় তাহা 
করিতেই হইবে । মিঃ ফগ নাবিকর্দিগের সাহায্যে পোতাধ্যক্ষকে তাহার 
কক্ষমধো বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং নিজেই লিভারপুলের দিকে জাহাজ 
চালাইতে লাগলেন! 
তাহার কাধ্য. দেখিয়া ফিক্প গোয়েন্দা হতজ্ঞান হইলেন। তিনি 
পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হায়, কেন এই দস্থ্যর সঙ্গে আলিলাম ! 
ফিলিয়াস্‌ ফগ কখনো! লিভারপুলে যাইতেছে ন1। ফগ নিশ্চয়ই একজন 
জল-দস্থ্যু-_-আপনার গুপ্ত আড্ডার যাইতেছে! সেখানে না জানি কত 
বিপদ্দই ঘটিবে 1” 
মিঃ ফগ যেরূপ ভাবে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন, তাহাতে বৌধ হইল 
তিনি নৌবিস্তায় অতিমাত্র দক্ষ । জিয়েন অবাক্‌ হইয়া গেল! নাবিকগণ 





দশম পরিচ্ছেদ---বোমা ফাটিল না ১৭. 


নূতন অধ্যক্ষের সম্ধাবহারে ও অর্থে এতই প্রীত হইয়াছিল যে প্রাণপণে 
আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল । 

জাহাজ অবাধে চলিতে লাগিল। হেন্রিয়েটা দ্রুতগামী বটে। ১৩ই 
পর্যান্ত কোনে বাধাবিদ্ন ঘটিল না । সেই দিনই ঝড়ের লক্ষণ সকল দেখ! 
গেল । রাত্রিতে এমন শীতল বাতাস বহিল যে, কাহার সাধ্য কক্ষের বাহিরে 
আইসে। কিন্তু নাবিকগণ তখনো কর্তব্যপালন করিতেছিল-_নূতন অধ্যক্ষ 
অক্লানবদনে আপনার নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া জাহাজ চালাইতেছিলেন | 

ঝড় উঠিল। আটলান্টিক মহাসাগরের ঝড় অতি প্রবল। মিঃ 
ফগ পাল নামাইলেন। হেন্রিয়েটা কাপিতে কাপিতে ছুলিতে' ছুলিতে 
তরঙ্গের উপর গড়াইতে গড়াইতে নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। তিনি 
জাহাজের গতি শ্রিথিল করিলেন না । এক এক সময় মনে হইতে লাগিল, 
হেনরিয়েটা আর থাকিবে না! এই ডুধিল--এইবার নিশ্চর ডুবিল! 

“চালাও চালাও-_ব।স্পনলের মুখ যেমন খোলা আছে, তেমনি থাকুক 
__জাহাজের গতি যেন মন্দ না হয়|” নবীন অধ্যক্ষের নির্ভীক আদেশ 
ধ্বনিত হইল । ূ 

মিঃ ফগ কিছুতেই জাহাজের গতি মন্দ করিলেন না। ভীমকার 
শৈলপ্রমাণ তরঙ্গগুল জাহাজের ডেকের উপর আসিয়। পড়িতে লাগিল। 
ডেক-বিধৌত করিয়! নাবিকর্দিগকে সিক্ত করিয়া ডেকে যে সকল দ্রব্যাদি 
ছিল তৎসমুদায় ভাসাইয়া৷ লইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ এক দিক্‌ হইতে 
অপর দিকে গড়াহর! যাইতে লাগিল। নুতন পোতাধ্যক্ষের আদেশ, 
“চালাও-_চালাও-_জাহাজ যেন কোন মতে শিরিলগতি না হয় !” 

অগ্ভ ১৬ই ডিসেম্বর । অন্য ৭৫ দিন পূর্ণ হইল । এখনো আট- 
লার্টিক মহাসাগরের পথে অনেক দূর যাইতে হইবে। জিয়েন ভাবিতে 
লাগিল, যদি জাহাজের বাম্প কমিয়! না যায়,তাহ! হইলে হয়ত হেন্বিয়ে 


১৭৬ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


'আটলার্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে পারিবে। হুর্ভাগ্য 'মিঃ ধগের 

সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। হেন্রিয়েটার কলের অধ্যক্ষ আসিয়! সংবাদ দিল,_ 

“কয়ল' ফুরাইয়! আপিয়াছে ।” ৃ 
মিঃ ফগ কহিলেন, “তুমি ঠিক জান ?* 

'হ!, ঠিক জানি। যেদিন থেকে আমর! জাহাজ ছেড়েছি, সেইদিন 
থেকেই সমানে আগুন রেখেছি । লিভারপুলে যাবার মত অত কয়লাও 
জাহাজে ছিল না। আমরা বোর্ভেশ যাবার মত কয়লা নিয়েছিলাম 1৮ 
ফগ নিশ্চিস্তভাবে আদেশ দিলেন, “আচ্ছা যাঁও-_যতক্ষণ কয়লা! চলে, 
পুর! দমে চালাও । আমি ভেবে দেখি কি করা যেতে পারে।” 

এঞ্জিনিয়ার প্রস্থান করিল। 

জিয়েন এই আকনম্মিক বিপদের সংবাদে একাস্ত বিচলিত হুইল এবং 
সহান্ুভৃতি-লাভের প্রত্যাশায় মিঃ ফিক্সের নিকট এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। 
ফিক্স কহিলেন, “জাহাজ যে লিভারপুল যাচ্ছে এ কথা কি তুমি বিশ্বাস 
কর ?”” 

“করি ।” 

“তুমি একটা মস্ত বোকা দেখছি !» 

১৮ই তারিখে এঞ্জিনিয়ার পুনরায় আসিয়া কহিল, “কয়লায় আর চলে 
না!”” মিঃ ফগ তখনে! একান্ত অবিচলিত। তিনি জিয়েনকে আদেশ 
করিলেন, “হেন্রিয়েটার বন্দী অধ্যক্ষকে এখানে আন 1৮ 

জিয়েন পোতাধাক্ষকে লইয়া আমিল। তিনি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত 
মিঃ ফগের নিকট আসিয়! উপস্থিত ভইলেন। যেন একট! ভীষণ বোমা 
সহসা! তথায় পতিত হইল, এখনই ফাটিয়া সর্ধনাঁশ ঘটাইবে! 

নিকটে আসনিয়াই অধ্যক্ষ বজ-গন্ভীর স্বরে মিঃ ফগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_- 


দশম পরিচ্ছেদ--বোম! ফাটিল ন ১৭৭: 


“আমর! এখন কোথায় আছি ?” 

“লিভারপুল থেকে ৭৭* মাইল দুরে ।” 

উত্তর শুনিয়াই অধ্যক্ষের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়৷ উঠিল। তিনি গর্জন 
করিয়া কহিলেন,-₹_ 

“তবে রে জলদস্যু 1” 

“মশায়, আমি ত আগেই বলেছিলাম লিভারপুল চলুন” 

অধ্যক্ষ আরো ভীষণ কণ্ঠে কহিল,__ 

“দস্যু কোথাকার !” 

মিঃ ফগ শাস্তভাবে বলিলেন, 

“আপনার জাহাজখানা! আমার কাছে বিক্রয় করুন |» 

“কখনো না ৮ 

“যদি বিক্রয় না করেন তা” হ'লে আমি বাধ্য হয়েই জাহাজখাঁনা 
পুড়িয়ে ফেলবো 1” 

“কি ! আমার জাহাজ পোড়াবেন ?” 

“পোড়াব বই কি? অন্ততঃ উপরকার যা” কিছু কাঠের জিনিষ 
আছে সবই পোড়াতে হ'বে। জাহাজের কয়লা! ফুরিয়েছে! আমার ত 
যাওয়! চাই !” 

“অধ্যক্ষ পরুষকণ্ে কহিলেন, “আমার জাহাজ পোড়াবেন! জাহাজের 
দাম কত জানেন? নগদ একলাথ টাক1! 

“এই নিন, আমি দেড় লাখ দিচ্ছি 1” মিঃফগ অবিলম্বে কতকগুলি 
ব্যাঙ্কনোট কুপিত অধ্যক্ষের পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দিংলন। 

নগদ দেড় লক্ষ মুদ্রা! অধ্যক্ষের হৃদয়মধ্যে তরঙ্গ উঠিল। রো, 
ক্ষোভ, অসন্তোষ সমস্তই মুহূর্তে ভাসিয়।৷ গেল। তিনি দেখিলেন, 
হেন্রিয়েটার বয়স প্রায় বিংশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পরিবর্তে যি 
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এত অর্থ হস্তগত হয় তবে আর চিন্তা কি। অধ্যক্ষ সম্মত হইলেন 
কোমল কণ্ঠে কহিলেন,__- 
*খোলট। ৰোধ হয় আমারই থাকবে ? 
“কা । খোল এবং এঞ্রিন আপনার । কেমন রাজি ত?” 
“রাজি ।” 
জিয়েন ও ফিক্স গোয়েন্দা অবাকৃ! কি ভয়ানক কথা! চক্ষের ' 
নিমেষে দেড় লক্ষ মুদ্রা উড়িয়া গেল-_অথচ জাহাজের খোল এবং কল 
অধ্যক্ষেরই রহিল! গোয়েন্দার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ইংলগ্ডের ব্যান্ক হইতে 
নিশ্চয়ই সাড়ে আটলক্ষ টাকা চুরি হইয়াছে । মিঃ ফগই সেই দন্থ্য! 
অধ্যক্ষ নোটগুলি গণনা করিয়া পকেটে রাখিলে পর মিঃ ফগ কহিলেন, 
“কাপ্তান! আমার কার্যে বিশ্মিত হবেন না। যদি আমি ২১শে 
ডিসেম্বর লগণ্ডনে পৌছিতে না পারি, তা হ'লে তিন লক্ষ মুদ্রার বাজি 
হারব। আপনি ত জানেন আমি নিউইয়র্কে লিভারপুলের জাহাক্গ ধরতে 
পারি নাই। আপনিও প্রথমে আমাকে লিভারপুল নিয়ে যেতে সম্মত 
হুলেন না-_” 
বাধা দিয়া কাণ্তান বলিলেন, “আমি ত ভালই করেছিলাম। যদি 
বাধা ন! দিতাম তা হ'লে কি আর আজ দেড় লাখটাক! পাই ! তবে কি 
জানেন কাণ্ডান-_” 
“আমার নাম ফগ। তবে জাহাজখানা! এখন আমার ?” 
“নিশ্চয়ই আঁপনার। ওর যত কাঠ-পাট আছে সবই আপনার ।” 
“উত্তম । অনুগ্রহ করে কাঠ গুলে সব কাটতে আরম্ভ করুন|” 
জাহাজের শুষ্ক কাষ্ঠগুলি তখন কয়লার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। সেই দিনই হেন্রিয়েটার কামরাগুলি, ডেকের কতকাংশ এবং 
পশ্চাতের ডেক প্রভৃতি পুড়িয়! ভন্ম হইয়া গেল ! 
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গরদিন' ১৯শে ডিসেম্বর । সেদিন জাহাঞ্ষের মাস্তল এবং দীর্ঘকাঠ+ 
গুলি সমস্তই দগ্ধ করা হইল! নাবিকগণ প্রাণপণে জাহাজ চালাইতে 
লাগিল। জিয়েন বিপুল উৎসাহে একাই দশজনের কাঠ কাটিতে আরস্ত' 
করিল। মিঃ ফগ আদেশ দিলেন,-__ 

“চালাও-_চালাও- জাহাজ চালাও!” 

পরদিন হেন্রিয়ে্টার উপরাংশের যাহা কিছু কাঠ সমস্তই নিঃশেষিত 
হইল--কেবল খোলটি মাত্র অবশিষ্ট রহিল! আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
লিভারপুলে যাওয়াই চাই! নাৰিকগণ বথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল। 

দুরে কুইণ্স্‌ টাউনের আলোক দেখিয়া কাণ্েন কহিলেন, 
“মিঃ ফগ, আমি ত আর কোনো ভরস! দেখি না? এই সবে আমরা 
কুইন্স্‌ টাউন ছাড়ছি। এখনো অনেক দুর যেতে হু'বে। আপনার 
গ্রহ অপ্রসন্ন-কি করবে! বলুন !”” | 

মিঃ ফগ বলিলেন, “ওই যে আলোকমাল1 দেখা যাচ্ছে, ওই 
কি কুইন্‌স্‌ টাউনের আলোক ?” 

শা) 

“আমর! কতক্ষণে বন্দরে যেতে পারবো ?” 

“তিনটার আগে নয়। জোয়ার চাই ।” 

কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া মিঃ ফগ কহিলেন, “তৰে 
এখন অপেক্ষা কর! যাক্‌।” 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
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ইন্স্‌ টাউন বন্দরে আমেরিকার ডাক 
নামিত। একখানা অতি দ্রুতগামী ট্রেণে 
টু সেই ডাক ডব্‌লিন নগরে প্রেরিত হইত। 
ই ডবূলিনে ডাক লইবার জন্য লিভারপুলের 
"ষ্টামার প্রস্তৃতই থাকিত। মিঃ ফগ হিসাব করিয়া! দেখিলেন, সেই পথে 
গেলে তিনি নির্দিষ্ট কালের দ্বাদশ ঘণ্টা পূর্বেই লিভারপুলে যাইতে 
পারিবেন, এবং অনায়াসে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় লগ্ডনে 
পৌছিবেন। 
রাত্রি একটার সময় হেন্রিয়েট! কুইন্স্টাউন বন্দরে নোঙ্গর করিল। 
মরিঃ ফগ কাল বিলম্ব না করিয়! ট্রেণে উঠিলেন এবং পরদিন বেলা এগারটা 
চল্লিশ মিনিটের সময় লিভারপুলে উপনীত হইলেন। 
লিভারপুল হইতে লগ্ন ছয় ঘণ্টার পথ। ট্রেণেরও অভাব 
ছিল না। মিঃ ফগ বুঝিলেন, বিজয়॥ :স্থনিশ্চিত। জিয়েন আনন্দে 
নৃত্য করিয়া উঠিল। গোয়েন্দা ফিক্স সেই সময়ে মিঃ ফগের স্বন্ধে হস্ত 
স্থাপন করিয়া কহিলেন-_ 
«সত্যই কি আপনার নাম ফিলিয়াস্‌ ফগ ?” 
পা 
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“তবে রাঁজার নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলেম !” 

ফিলিয়াস্‌ফগ বন্দী হইলেন। তাহার মন্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া 
পড়িল! গোয়েন্দা ফিক্স তাহাকে কাষ্টম্স্‌ গৃহের কারাকক্ষে আবদ্ধ 
' করিয়া রাখিলেন ! 
যদি পুলিশে বাধা না দিত তাহা হইলে জিয়েন নিশ্চয়ই তনুহূর্তে 
' গোয়েন্দাকে আক্রমণ করিত। তাহার হৃদয় ক্ষোভে ভাঙগিয়া৷ পড়িল। 
হায় হায়! সে যদি পুর্ববেই মিঃ ফগকে গোয়েন্দার পরিচয় দিত, তাহ। 
হইলে ত এমন ঘটিত না! জিয়েন ভাবিতে লাগিল, "মৃত্যুই আমার 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। রাণী আউদাকে দেখিয়া! মনে হইতে লাগিল 
তিনি যেন এইমাত্র শ্মশান-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিলেন। 

যখন নিশ্চিন্তে বাজি জিতিয়! মিঃ ফগ গৌরবের জয়মাল্য কণ্ে 
ধারণ করিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহার সর্বনাশ 
ঘটিল! ধন, সম্পদ্‌;, যশঃ সমস্ত এক নিমিষে ভাসিয়া গেল! 
ফিলিয়াস্‌ ফগ ভিখারী হইলেন! হায় হায়! তখনো ৮ ঘণ্টা 
৪৫ মিনিট সময় ছিল। লগুনে পৌছিতে ছয় ঘণ্টার অধিক লাগিত 
না! বিনামেঘে নিদারুণ বজাঘাত হইল ! 

মিঃ ফগ তাহার কারাকক্ষের মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাহার 
হৃদয়মধ্যে যে তরঙ্গ খেলিতেছিল তাহা বাহিরে আত্ম-প্রকাশ 
করিল না। সঙ্গীরা দেখিলেন, মিঃ ফগ যেমন শান্ত, যেমন 
অবিচলিত, যেমন দৃঢ়, ঠিক তেমনই আছেন। এই ভীষণ হূর্ঘটনাতেও 
কেহ তাহার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল ন!! তবে কি তখনো 
তিনি ভাবিতেছিলেন যে বাজি জয় করিবেন! 

সকলেই দেখিল তিনি তাহার ঘড়িটী সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর 
রাখিয়া একুষ্টে উহার দিকে চাহিয়া আছেন। যেন একমনে সেকেওড, 
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মিনিট প্রভৃতি গণনা! করিতেছেন। তাহার নয়নদ্বয় তখন অত্যন্ত উজ্জল 
দেখাইতেছিল। সে নয়নে কি ষে একটা ভাব প্রকাশিত হইতেছিল তাহা 
কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে তাহা অস্বাভাবিক 
এবং ভীষণ! তিনি কি তবে পলায়ন করিবার ম্থযোগ সন্ধান 
করিতেছিলেন ? তাহা হইতে পারে। নতুবা আসন পরিত্যাগ 
করিয়া পুনঃ পুনঃ উঠিবেন কেন? তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে, সে 
কক্ষের দ্বার__-সে গৃহের গবাক্ষ ভগ্ন করিয়া পলায়ন মনুষ্য-সাধ্যাতীত ! 

ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া ফিলিয়াস্‌ ফগ একখানি চেয়ারে উপবেশন 
করিলেন এবং পকেট হইতে রোজ-নামচার খাতাথানি বাহির করিয়া 
পাঠ করিলেন-_“২১শে ডিসেম্বর, শনিবার-_-লিভারপুল ।”” 

মিঃ ফগ তন্নিয়ে লিখিলেন-_ 
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ফিলিয়াস্‌ ফগ নির্বাক হইয়া! নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
কাষ্টম্স্‌ গৃহের ঘড়িতে টং করিয়া বেল1 ১টা বাজিল | মিঃ ফগ দেখিলেন 
তাহার নিজের ঘড়ী ২ মিনিট অগ্রগামী । 

দুইটা! বাজিল। যদি তখনো তিনি মুক্তি পাইতেন এবং একখানি দ্রুত- 
গামী এক্সপ্রেস ট্রেণ ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাহার জয় হইত | 

পনের মিনিট গেল-_কুড়ি মিনিট গেল-_অর্দঘণ্টা অতীত হুইল! 
আর ভরসা! নাই! 

অকম্মাৎ ও কিসের শব হইল ! ঝন্‌্-_ঝন্-ঝনাৎ! কারাকক্ষের 
কুদ্ধ-বার সহসা মুক্ত হইল। রাণী আউদা, গোয়েন্দা! ফিক্স ও জিয়েন 
দৌড়াইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

গোয়েন্দা বাগ্র ভাবে কহিলেন “মিঃ ফগ, ক্ষমা করুন--ক্ষমা করুন। 
ভূলে আপনাকে ধরা হয়েছিল! আসল চোর ধর! পড়েছে! আপনার , 
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চেহাধ্লার সঙ্গে তার চেহারার মিল ছিল বলেই এ ছূর্ঘটন! ঘটেছে! আপনি 
মুক্ত-_ আপনি মুক্ত !” 

ফিলিয়াস্‌ ফগ কারামুক্ত হইলেন। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে মিঃ 
ফিক্সের দিকে অগ্রসর হুইয়। একবার মুহূর্তের জন্ত তাহার মুখের দিকে 
চাহিলেন । পরক্ষণেই তাহার একটা ভীষণ মুষ্ট্যাঘাতে গোয়েন্দা ফিল্স 
কক্ষতলে পতিত হইলেন ! 

বাক্য বিনিময় না করিয়া মিঃ ফগ সঙ্গিগণ সহ একখানি গাড়ীতে 
উঠিলেন এবং অবিলম্বে রেলষ্টেশনে উপনীত হইলেন। . 

মিঃ ফগের ছুর্ভাগ্য ! ষ্টেশনে পৌছিয়াই শুনিলেন লগুনের ট্রেণ 
২ট৷ ৫ মিনিটের সময় চলিয়। গিয়াছে ! তখন আর কোনো ,ট্রেণও ছিল 
না! 

ফিলিয়াস্‌ ফগ অবিলম্বে একথানি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত 
করিলেন। ট্রেণ প্লাটফরমে আসিয়া %ীঁড়াইল। ফগ ডাইভারকে 
পুরফ্কারের লোভ দেখাইয়। গাড়ীতে উঠিলেন। 

ডাইভার চেষ্টার ক্রটি করিল না । কিন্তু ট্রেণ যখন লগ্নে আসিয়া- 
পৌছিল তখন &্েশনের ঘড়ীতে ৮টা বাজিয়া ৫* মিনিট হইয়া! গিয়াছে ! 

সমস্ত পৃ্থী পর্যটন করিয়া! প্রত্যাবর্তন করিতে ফিলিয়াম্‌ ফগের 
'অবশেষে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়! গেল ! 

তীহার পরাজয় ঘটিল! 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
রাণী আউদ! 


ওনে পৌছিয়। ফিলিয়াস ফগ আপনার গৃহে 









রে প্রস্থান করিলেন, ক্লাবে গেলেন না। 

রি এই সুদীর্ঘ প্যাটন নির্ধিদ্বে সম্পন্ন করিয়া, 
[ রর চা নী) শতবাধা শতবিদ্ব অনায়াসে অতিক্রম করিয়। 
বা ডি; শেষ মুহূর্তে অপরের দোষে পরাজয় যে কি 
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ভীষণ মন্মচ্ছেদী তাহ! অন্ডে বুঝিতে পারিবে 
না। কিন্তু মিঃ ফগ ধৈর্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ষথাসর্বন্থ তখন 
বারিংএর গদিতে গচ্ছিত ছিল। সে অর্থ তখন আর তাহার নহে, উহা 
তখন সংস্কার-সমিতির সদন্তদিগের ' খরচ-পত্র বাদে তাহার হস্তে 
যাহা কিছু সামান্য অর্থ ছিল, মিঃ ফগ দেখিলেন তাহা লইয়াই কোন 
প্রকারে জীবন যাপন করিতে হইবে। 

তিনি তাহার গৃহের একটী কক্ষ রাণী আউদদার জন্য ছাড়িয়। 
দিলেন। 

জয়েন শুনিয়াছিল অনেক সময় এরূপ ছুর্দিশায় পতিত হইলে নিরাশ 
মানব আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। 
পাছে মিঃ ফগ তেমন একটা কিছু করিয়! বসেন এই জন্ত সে সর্বদা 
সতর্ক থাকিতে লাগিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--রানী আউদা ১৮৫. 


'তাহার কক্ষের গ্যাসের আলোক তখনো জলিতেছিল, দে আর কান 
বিলম্ব না৷ করিয়া বাতিটা নির্বাপিত করিল। 

ক্রমে রাত্রি আসিল। রজনী গভীরা হইল। সকলেই শয়ন 
করিলেন। মিঃ ফগ নিদ্রা গিয়াছিলেন কি না কেহ বলিতে পারে না। 
রাণী আউদ! সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া জাগিয়৷ কীদিয়া কাটাইয়াছিলেন। 
আর জিয়েন? সে অনুরক্ত ভূত্োর ন্যায় প্রভুর দ্বারদেশে বিনিদ্র-নয়নে 
বসিয়া ছিল। 

পরদিন প্রভাতে মিঃ ফগ ভৃত্যকে ভাকিয়া কহিলেন) “রাণী আউদ্বার 
প্রাতরাশের বন্দোবস্ত কর। বলে এসে আজ সন্ধ্যার সময় আমি তার 
সঙ্গে দেখা করতে চাই 1৮ 

জিয়েনের হৃদয় তখনে!। বেদনায় মথিত হইতেছিল। তাহার 
কর্তব্যবুদ্ধি তাহাকে কেবলই বলিতে লাগিল 'রে হতভাগ্য! তোর দ্োষেই ত 
সোনার সংসার শ্মশান হলো ! মিঃ ফগকে আগে একটু সতর্ক করলেই 
ত এমন ঘটিত না।” জিয়েন আর নীরব থাকিতে পারিল না। বাষ্প 
নিরুদ্ধ কে কহিল, “প্রভূ, আপনার দুর্দশার জন্ত আপনি আমাকে * 
অভিসম্পাত করুন। আমার দোষেই ত-_» | 

গম্ভীর অথচ শান্ত কণ্ঠে মিঃ ফগ উত্তর করিলেন, “আমার ছূর্দশার 
জন্য আমি কাহাকেও দোষী করি না। তুমি আপনার কাজে যাও ।” 

জিয়েন প্রস্থান করিল এবং রাণী আউদ্বার নিকট যাইয়া! সকল কথা 
নিবেদন করিতে করিতে ছঃথে বালকের মত রোদন করিতে লাগিল। 
কহিল, “আমি কিছুতেই প্রভুর মন শান্ত করতে পারলেম না । আপনি 
একটু বুঝিয়ে বললে তিনি হ্য়ত শুনবেন ।” 

“তুমি বল্লে না, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন 
বলেছেন ?9 
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॥ এষ্থা তা ততিনি বলেছেন। বাধ হয় আপনার ইংলণ্ডে খাঁকা 
সম্বন্ধেই কথা হবে ।+ 

“তা হ'তেও পারে ।* 

জিয়েন ক্কার্যযান্তরে বিদায় হইল । রাণী আউদ! নীরবে অশ্রু বিসর্জন 
করিতে করিতে নিজের ও মিঃ ফগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
মিং ফগের পরাজয়ের সকল দোষ নিজের উপর আরোপ করিয়া তিনি 
আরে! বেদনা-পীড়িত! হইলেন । মনে মনে ভাবিলেন মিঃ ফগের উপর 
একটা বোঝার মত না থাকিলে, ফগ হয়ত অবলীলাক্রমে বাজি জয় 
করিতে পারিতেন। তাহার জন্তই ত বোম্বাইয়ের পথে ছুই দিন বিলগ্ব- 
হইয়াছিল! 

মিঃ ফগ সেদিন আর সংস্কার-সমিতিতে গেলেন না। কেনই বা 
যাইবেন? তিনি সমস্ত দিন কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ 
কর্ধব্য স্থির করিতেছিলেন। জিয়েন মুহুর্তের জন্ঠও সে রদ্ধন্বার ত্যাগ 
করিল না। কক্ষমধো সামান্ত একটু শব হইব মাত্রই সে উৎকর্ণ হইয়া 
গুনিতেছিল-_-বুঝি বা কোন ছূর্ঘটনা ঘটিল। দ্বারসংলগ্ন তালার ছিত্রপথে 
সে মধ্যে মধো গৃহের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিঃ ফগকে দেখিয়া 
লইতেছিল । 

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সাড়ে সাতটার সময় মিঃ ফগ রাণী আউদার 
কক্ষমধযো আসিয়া প্রজ্লিত অগ্নির পার্থে একথানি চেয়ারে উপবেশন 
করিলেন। যে দিন তিনি আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, কত আশা কত 
উৎসাহ হৃদয়ে লইয়! পৃথিবী-পর্যাটনে বহির্গত হইয়াছিলেন, সে দিনও 
তিনি যেমন ছিলেন-_ পর্যটনে পরিশ্রান্থ ভগ্রহৃদয় বিনষ্টসর্বল্ব মিঃ ফগ 
আজিও ঠিক তেমনিই দেখাইতেছিলেন। তেমনি ধীর--তেমনি স্থির 
-_তেমনি শান্ত--শৈলসদৃশ তেমনি অটল! 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--রাণী আউদা ১৮৭ 


কিছুক্ষণের জন্। নীরব থাকিয়া! তিনি রাণী আউদাকে কহিলেন-* 
“আপনাকে ইংলণ্ডে এনে বড় অপরাধ করেছি। সে জন্য ক্ষমা ভিক্ষা 
করছি।” | 

আউদার হৃদয় অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ ফগের মুখে-_ 
তাহার জীবনদাতা রক্ষাকর্তার মুখে-_মার্জন! ভিক্ষা! ? তিনি কোন 
প্রকারে হৃদরবেগ রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, “কে ক্ষমা করবে? 
আমাকে বলছেন ?, 

“আমার আর একটু বলতে বাকি আছে-_অনুগ্রহ করে, 
গুনুন। আমি যখন আপনাকে এখানে আসতে বলি, তখন আমার 
অর্থের অভাব ছিল ন!। আমি ভেবেছিলাম সেই অর্থের একাংশ 
আপনার জন্ত ব্যয় করবো । আপনি তা” হ'লে স্বাধীনভাবে হ্ৃচ্ছন্দে 
থাকতে পারতেন। আপনি ত জানেন এখন আমার সব গেছে!” 

“মিঃ ফগ, আমি সবই জানি। আপনার সঙ্গে সঙ্গে একটা 
ভারি বোঝার মত আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছে! আমিই সে 
জন্ত আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমিই ত আপনার 
ক্ষিপ্ররগতির অন্ততম বাধ! ছিলাম। পথে আপনার কত বিলম্বই না 
ঘটিয়েছি। তা না হ'লে আজ কি এমন ছূর্দশা হয়! আমি তপ্ত 
অনলে পুড়ে মরছিলেম-_-সেই ছিল ভাল!” 

“আপনার জন্ত আমার একদিনও বিলম্ব ঘটে নাই। সে 
জন্ত আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি ভারতবর্ষে নির্বিগে থাকতে 
পারতেন না। একবার যারা আপনাকে জীবস্তে দ্ধ করতে চিনি 
তারাই আবার আপনাকে খুঁজে বাহির করতো 1৮” 

“আপনি পরম দয়ালু, তাই সেই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার ত 
,করেইছিলেন, অপরিচিত দেশে এসে আমি যাতে স্বাধীনভাবে স্থুথে 
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বচ্ন্দে দিন কাটাতে পারি, তারও আবার ব্যবস্থা ' করতে 
চেয়েছিলেন 1 

“চেয়েছিলাম সত্য, কিন্ত আমার অনৃষ্ঠ সব ওলট-পালট করে' 
দিলে! যা হোক আমার যাকিছু এখনে। আছে তাই আমি আপনার 
হাতে দ্বিতে চাই ।+ | 

“ত1 হলে আপনার কি করে* চলবে ?” 

«আমার জন্ত ভাববেন না। আমার অভাব কিসের ?” 

“আপনি বোধ হয় আপনার ভবিষ্যতের দিকে তেমন করে 
তাকাচ্ছেন না ?,” 

“আমি সকল অবস্থাকেই যে চক্ষে দেখতে অভ্যন্ত১ আমার 
ভবিষ্যংকেও সেই চক্ষেই দেখছি।” 

“আপনার কোন অন্থবিধা বা অভাব হয়, আপনার বন্ধু-বান্ধবেরা 
তেমন কিছু আপনাকে করতে দিবেন রেন ?” 

“মার কোন বন্ধু-বান্ধব নাই |” 

"না! থাকতে পারে । আত্মীয়-স্বজন ?” 

“এখন আর আমার কোন আত্মীয়-স্বজনও নাই ।” 

“মিঃ ফগ, আপনার জন্য আমার বড় ছঃখ হচ্ছে। জীবনে একা-_ 
এ বড় কষ্টের কথা! ছুঃখের অশ্রটা মুছিয়ে দ্রিতে পারে এমন কি 
আপনার কেউ নাই ?” 

না 1” 

“লোকে কথায় বলে, হুঃখের বোঝ! নেবার যদ্দি অংশীদার থাকে 
তা হলে, সে বোঝা যতই কেন ভার হোক্‌ না, অনায়াসে ঘাড়ে নিতে 
পারা বায় ।” 

। ৮£আমিও সে কথা শুনেছি ।” 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--রাণী আউদা ১৮৯ 


রাণী আউদা! সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং আঙগন 
দক্ষিণ কর বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, “মিঃ ফগ, একাধারে আত্মীয় 
এবং বন্ধু পেতে কি আপনার সাধ হয়? আপনি কি আমায় স্ত্রী বলে 
গ্রহণ করবেন ?” 

মিঃ ফগও আসন তাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ওটদয় 
ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল--নয়নদ্ব্ন অসাধারণ ওঁজ্জল্য লাভ 
করিল। আউদা তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে 
দৃষ্টির ভিতর দিয়া রমণীর প্রেম, বাঞ্চিতের জন্য সর্বন্ব-দানের সুদৃঢ় পণ 
যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে দৃষ্টি কত কোমল কত ্থন্দর 
কত সরল। ] 

মিঃ ফগ আর আউদার দ্বিকে চাহিতে পারিলেন না। তাহার. 
নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। তাহার কণ্ঠ বাক্য বিস্বৃত হইল। 
কিছুক্ষণ পরে ধীর অথচ দৃঢ়কণে কহিলেন, “রাণী আউদা, ধর্ম সাক্ষী করে 
বলতে পারি, আমি আপনাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাদি। জীবনে 
মরণে আমি আপনার ।” 

এ না গং টা 

মিঃ ফগ ডাকিলেন, “জিয়েন !” 

জিয়েন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিল। তখনে৷ 
মিঃ ফগ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে আপন করমধ্যে রাণী আউদার স্থুকোমল কর 
রক্ষা করিতেছিলেন। ফিলিয়াস্‌ ফগ ডাকিলেন, “জিয়েন 1” 

“আজ্ঞা 1” রর 

“মেরিলি বোন গির্জার পুরোহিতকে এখনই বিবাহের সংবাদটা 
দিতে হবে। এখনো বেশী রাত হয় নি।” 

হ্চিত্ে জিয়েন কহিল, “এ সংবাদের কি আর সময় অসময় আছে! 


১১৩ ৮০ দিনে ভূ-প্রদাক্ষণ 
এই ত সবে ৮টা বেজে পাঁচ মিনিট। কাল সোমবার । কালই কি 
বিবাহ হবে? 

মিঃ ফগ আউদার দিকে চাহিলেন। 

ব্রীড়া-বিনআ্র ভাবে রাণী উত্তর দিলেন, “তাই হোক্‌ ৮ 


জিয়েন মুক্ত মুগের স্ার ক্ষিপ্রচরণে পুরোহিতের নিকট গমন 
করিল। 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
“আমি এসেছি” 


তেরই ডিসেম্বর খন এডিনবর! নগরে 
ইংলগ্ডের ব্যাঙ্কদন্ত্য ধৃত হইল, তখন 
পুনরায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া! গেল। 
তিন দিন পূর্বেই মিঃ ফগের নাম কলঙ্কমলিন হইয়াছিল। তিনি 
একজন সাধারণ দম্থ্য বলিয়! সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। এক 
মুহুর্তে সে কলঙ্ক-লেখ! বিলুপ্ত হইয়া! গেল। তথন আবার ফিলি- 
য়াসের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল । ফিলিয়াসের পূৃথিবী- 
পর্যটনের উপর পুনরায় বাজি ধরা আরম্ভ হইল। সকল সংবাদপত্রে 
নিয়মিতরূপে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা .হইতে লাগিল। 

সংস্কার-সমিতির সদস্তগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। 
মিঃ ফগ কি আর প্রত্যাবর্তন করিবেন? কৈ তাহার ত কোন সংবাদই 
পাওয়। যায় না। তাহার যাত্রাপথের সকল স্থানেই ত টেলিগ্রাফের 
বন্দোবস্ত আছে । তিনি ইচ্ছা করিলেই ত তারে সংষাদ দিতে পারিতেন। 
তবে বুঝি তিনি ৮০ দিনে পৃথিবী-পর্ধ্যটনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া! থাকিবেন! 
এমন অসম্ভব ব্যাপার কখনও সম্ভব হইবে ন1 বুঝিতে পারিয়। তিনি হয় ত 
, সাধারণ পঠুযটকের ন্যায় ধীরে ধীরে দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন ! 
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॥ আমেরিকা, এসিয়া, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি * নানাষ্থানে 
প্রতিদ্দিন টেলিগ্রাম প্রেরিত হইতে লাগিল, কিন্ত মিঃ ফগের কোন সন্ধান 
হইল না। পুলিশ-বিভাগ হইতে গোয়েন্দা ফিক্সের অনুসন্ধান আরম্ত 
হইল-__কিস্ত তাহার কথাও কেহ বলিতে পারিল না। 
. ফগ এবং ফিল্স তবে কোথায় গেলেন! ইংলগ্ডের প্রতি ভোজনা- 
গারে, পানাগারে, প্রতি সংবাদপত্রে, চা-পানের কক্ষে এই একই কথাই 
আলোচিত হইতে লাগিল। তাহার! যেখানেই থাকুন, মিঃ ফগের 
উপর বাজি ধর! বন্ধ হইল না। বাজির পণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইল। 

শনিবার । ৯১শে ডিসেম্বর । সন্ধা! হইতে না হইতেই শত সহজ লোক 
পল্মলে স্মবেত হইল। কত লোক সংস্কার-সমিতির গৃহ ঘিরিয়া 
ধরিল। সকলেরই মুখে এক কথা, “আজ মিঃ ফগের আসিবার দিন” 
রাজপথে এমন জনতা হইল যে, গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম সমস্তই বন্ধ হইয়া 
গেল ! তখনো! লোকে বিবাদ, বিচার, বিতর্ক করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিল না। 
তখনে! বাজি ধর! সমানেই চলিতেছিল ! রাজপথে কাহার কোন্‌ বিপদ 
ঘটে, সেই জন্ত পুলিশ হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত করা! হইল। লোকের 
উপর লোক--তাহার উপর আবার লোক ! চারিদিকে গণ্ডগোল, 
কোলাহল এবং ছুটাছুটি! তখন সন্ধা। হইয়াছিল। 

হস্কার-মমিতির সদন্তগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মমিতির কক্ষমধ্যে সমবেত্ত 

হইয়াছিলেন। আটটা বাজিয়। কুড়ি মিনিটের সময় এঞ্জিনিয়ার আক, 
্য়ার্ট কহিলেন, “ভদ্রমহোদয়গণ! আর ২৫ মিনিট পরেই ত নির্দিষ্ট 
সময় অতিক্রান্ত হইবে । কৈ মিঃ ফগ ত এখনে! আসিলেন না 1 

ফ্যাননাগেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “লিভারপুলের শেষ ট্রেণ কণ্টায় 


লগ্নে আসে ?” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ-_-আমি এসেছি ২৯৪. 


ট্রীল্ফ”কহিলেন, “সাতটা তেইশ মিনিটে । তার পরের ট্রেণ দ্বিপ্রহ 
রজনীর পূর্বে আসে না” মিঃ ়ার্ট তখন বলিতে লাগিলেন,-.. 

“তা হলেই দেখুন, মিঃ ফগ যদি সেই ৭টা ২৩ মিনিটের টেণেই' 
আসতেন, তা হলে এতক্ষণ আমর! তাঁকে নিশ্চয়ই এখানে পেতাম। 
কাজেই বাজিটা আমারই জিত।” 

ফলেন্টিন্‌ কহিলেন, “অত ব্যস্ত হবেন না। মিঃ ফগের রীতি- 
নীতি ত আপনাদের জানাই আছে। তার মাথাটা তেমন ঠিক থাকে না 
বটে, কিন্ত তিনি যে সকল কাজই ঠিক নিদিষ্ট সময়ে করেন সেট! ত 
আমাদের জানাই আছে। তিনি যদ্দি ঠিক শেষ মুহুর্তেও এসে হাজির 
হন, আমি ত আদৌ বিস্মিত হ'ব না” 

মিঃ ইর়ার্ট বলিলেন, “যদি তাকে দেখিও, তাহলেও আমার বিশ্বাস 
করতে সাহস হবে না যে সত্যই মিঃ ফগ এসেছেন 1” 

ফ্যানাগেল কহিলেন, “মিঃ ফগের প্রস্তাবটাই একট! পাগলামী । 
বতই কেন তিনি ঘড়ীর কাঁটায় কাটায় কাজ করুন না, পথে বার হলেই, 
কোন রকমে না কোন রকমে ছুই একদিন বিলম্ব হবেই হুবে। 
একদিন দু”দিন দেরি হলেই ত ফগের সকল বন্দোবস্ত উলটে যাবে ।” 

সলিভান বলিলেন “আরে! দেখুন, পৃথিবীর সকল স্থানেই টেলিগ্রাফ 
আছে। আজ পর্যযস্ত কি মিঃ ফগের কাছ থেকে আপনার এক খানা 
টেলিগ্রামও পেয়েছেন ?” 

পরত্যুত্বরে সকলেই কহিল, “না” আক্জ, '়্ার্ট বিন্ধপের ভাবে 
বলিতে লাগিলেন, “আমার বোধ হয় মিঃ ক্রগ এই বিপুল! 
পৃথ্থিবীর মধ্যে হারিয়ে গেছেন ! যে ট্রীমারে তার আসার সম্ভাবন! 
ছিল, সে ত হ'লে! “চায়না” । চায়না ত কালই এসেছে । এই দেখুন 
চায়নার জ্যরোহীবে তালিকা । এতে ত মি: ফগের নাম নাই! আর 
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যে সব জাহাজ আছে তার একখানাও ঠিক সময়ে আসে হ্বাই। ৎ খুব 
বেশী কাছে এসে থাকলেও মিঃ ফগ নিশ্চয়ই এখনো! আমেরিক! ছাড়াতে 
পারেন নি। এখনে! ত্বার আসতে আরে! ২* দিন লাগবে !” 

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মিঃ রাল্ফ বলিলেন, “তবে আর কি! কালই 
বারিংএর গদী থেকে মিঃ ফগের টাকাগুলো৷ আন! যাক» 

ঘড়ির দিকে চাহিয়া! মিঃ ষ়্ার্ট কহিলেন, “আর পাঁচ মিনিট !” 

বন্ধুগণ তখন পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনি যেন বাহির হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। 

উঃ পাঁচ মিনিট এত দীর্ঘ--যেন আর যায় না! 

মিঃ ফলেন্টিন্‌ কহিলেন,__“আর কেন? জয় ত আমাদেরই হলো, 
আস্থন এখন থেল! যাক্‌। ওই দেখুন, পাঁচ মিনিটের ছুই মিনিট গেল!” 

তাহারা খেলিবার জন্ত তাস তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কক্ষপ্রাচীর- 

ংলগ্ ঘড়ী হইতে চক্ষু কিছুতেই ফিরিতে চাছিল না! তাহারা 

মনে মনে বুঝিয়াইছিলেন যে বাজিতে তাহাদিগেরই জয় সুনিশ্চিত, 
তবুও সময় যেন আর যাইতেছিল না! তিন মিনিট ত নয়-_যেন 
তিন বৎসর ! 

তাস কাটিতে কাটিতে রালফ কহিলেন, “আর ছু'মিনিট !” 

মহসা গুছের বাহিরে-__যেখানে বিশাল লোকসমাগম হইয়াছিল, 
তথা হইতে একটা হুলসল৷ রব সমুখিত হইল। সকলে মোহিত 
কইলেন । স্ান্তগণ তখন সেকেণ্ডের টক টক্‌ শব পর্যন্ত গণনা 
করিতেছিলেন। 

কম্পিত কণ্ঠে সলিভান কহিলেন, “আর এক মিনিট !” ফ্যানাগেন 
হ্স্তস্থিত তাস টেবিলের উপর রাধিকা! গণিতে লাগিলেন, 

' «একফ-_ছুই__তিন--চার--পীঁচ”-- 


এ 
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ত্রিশ? সেকেও গেল! মিঃ ফগ আসিলেন না। চল্লিশ গেল-- 
পঞ্চাশ গেল--তখনেো! মিঃ ফগ আসিলেন না! আর দশ সেকেও মাত্র। 
ফ্যানাগেন পুনরায় গণিতে লাগিলেন__ 

“এক-_দ্রই--তিন--চার--”” ওকি! বাহিরে অত কোলাহল 
হইতেছে কেন? মিলিত জনসজ্বের বিপুল আনন্দোচ্ছাস- ও কিসের 
ভন্ত ! 

মিঃ ফ্যানাগেন পুনরায় গণিতে লাগিলেন। 

“পাচ--ছয়--সা-ত 1” 

ত্বাহার সুখের কথা মুখের মধ্যেই মিলাইল। কক্ষদ্ধার অকল্মাৎ 
উন্ুক্ত হইয়! গেল। উত্তেজিত উন্ম্ত হর্ষোৎফুল্ল জনসজ্ঘের আগ্রে আগ্রে 
মিঃ ফগ বিজয়গর্ধে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিনা গম্ভীর শ্বরে সহান্তবদনে 
কহিলেন,-- 

“বন্ধুগণ! আমি এসেছি ।” 


বব 
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৫ বে কি সত্যই মি: কগ আগিলেন? লকলে 
চ্” দবিন্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই ফিলিয়াস্‌ 
ফগ আসিয়াছেন! 

পাঠকদ্িগের বোধ হয় ম্মরণ আছে যে সেইদিন রাত ৮ট1 ৫ মিনিটের 
সময়- অর্থাৎ মিঃ ফগের লগ্নে আসিবার প্রায় ২৫ ঘণ্টা পর-_জিয়েন 
বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পুরোহিতের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল । 

পুরোহিতের বাঁটীতে যাইয়৷ জিয়েন শুনিল, তিনি বাহিরে গিয়াছেন। 
সে তাহার অপেক্ষায় প্রায় ২* মিনিট বসিয়া রহিল। | 

৯ট! ৩৫ মিনিটের সময় জিয়েন উন্মত্তের ন্তায় পুরোহিতের গৃহ হইতে 
নিক্রানস্ত হইল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহার টুপী পথিমধ্যে কোথায় 
পড়িয়া গেল! তাহার সহিত ধাকা লাগিয়! কয়েকজন পথিক 
রাজপথে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং চিৎকার করিয়! তাহার উদ্দেশে 
গাপাগালি দিতে লাগিল! জিয়েনের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। 
নৌড়-_দৌড়-দৌড় ! সে প্রাপপণে দৌড়াইতেছিল,-- 

তিন মিনিটের মধ্যে জিয়েন গৃহে আসিয়া! উপনীত হুইল এবং 
নিরুদ্ধ নিশ্বাসে মিঃ ফগকে কহিল,- 
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“বিবাহ হ'তে পারে না।” 

“হ'তে পারে না কেন?” 

“কাল হ'তে পারে না” 

“কেন ?% 

“কাল রবিবার |” 

“না--সোনবার |” 

“আজ শনিবার |” 

শনিবার 2 হ'তেই পারে না!” 

“আজ শনিবার--শনিবার । আপনার ভুল হয়েছে । আমরা নির্দিষ্ট 
সময়ের ২৪ ঘণ্টা পূর্বেই এসেছি ! আর ১* মিনিট মাত্র সময় আছে। 
আপনি উঠুন ! 

জিয়েন মিঃ ফগকে আর কথা কহছিতে দিল না। সবলে তাহার 
হস্ত ধারণ করিয়া টানিক্না লইয়া চলিল। মিঃ ফগ উর্দশ্বীসে ছুটিলেন। 
রাজপথে আসিয়া একখানি গাড়ীতে উঠিয়া! চালককে কহিলেন, 

“জলদি চালাও পল.অল. হাজার টাক বখশিস্‌ !” 

নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটিল। দুইটা কুকুর গাড়ীর নীচে পড়িয়া মরিয়া 
গেল-_পাঁচ খান! বিপরীত গামী গাড়ী ধাকা লাগিয়া! উপ্টাইয়া পড়িল ! 
মি: ফগ বলিতে লাগিলেন, “চালাও--চালাও-_ছাজার টাক। বথশিস্‌?” 

৮টা ৪৫ মিনিটের সময় গাড়ী আসিয়া সংস্কার-সমিতির দ্বারদেশে 
থামিল। মিঃ ফগ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

ক চ. গা. 

ফিলিয়াস ফগের ন্যায় সুদক্ষ হিসাবী পধ্যটকের কেন এরূপ ভুল 
হুইল ? তিনিকি দিবস গণনা করিতেই ভূল করিয়াছিলেন? ইহার 

উর অত্যন্তহজ। তিনি অজ্ঞাতে অল্পে অল্পে মোটের উপর ২৪খপ্টা . 


১৯৮. ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ 


সময় অগ্রবর্তী হইস্কাছিলেন। লগ্ন হইতে যাত্রা কর অবধি বরাবর 
কিনি পূর্বমুখেই আসিতেছিলেন, কাজেই মোটের উপর একদিন 
ধাঁড়িহাছিল। তিনি যদি পশ্চিমাবর্তনে পৃ্থী পর্যটন করিতেন তাহ 
হইলে তাঁহাকে একদিন পশ্চানবর্তী হইতে হইত। 

বরাবর পূর্কবমুখে যাইতে যাইতে তিনি ক্রমেই দক্ষিণ মেরুর নিকট- 
বর্তী হইতেছিলেন। কাজেই দিনগুলি প্রত্যেক ডিগ্রীতে ৪ মিনিট 
করিয়া ছোট হইতেছিল। সুতরাং ৩৬ ডিগ্রীতে মোটের উপর ২৪ ঘণ্টা 
ছোট হইয়াছিল। মিঃ ফগ সেই জন্যই ২৪ ঘণ্টা কাল অগ্রবস্তী হইয়া- 
ছিলেন। 

অন্তভাবে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, মিঃ ফগ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে 
হইতে মোঁটের উপর ্র্যদেবকে ৮* বার মধ্যাহ্ন গগনে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। অথচ সেই কাজের মধ্যে তাহার বন্ধুগণ লগ্নে বসিয়া ৭৯ বার 
দেখিয়াছিলেন ! ইহাতেই একদিনের গোলযোগ ঘটয়াছিল। 

বিজয়লক্্মী অবশেষে ফিলিয়াস্‌ ফগের কণঠ্ঠেই জয়মাল্য অর্পণ 
করিলেন। তিনি বাজি জয় করিয়া তিন লক্ষ টাক! পাইয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত এই অদ্ভুত পর্ধ্যটন ব্যাপারে তাহার প্রায় সমুদয় অর্থই ব্যয়িত 
হইয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল, মিঃ ফগ তাহা ফিক গোয়েন্দা ও 
জিয়েনাকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া! দিলেন। গোয়েন্বার উপর তাহার 
কোন বিদ্বেষভাব ছিল ন!। 

জিয়েনের অংশ হইতে মিঃ ফগ গ্যাসের দাম কাটিয়া লইতে বিস্বৃত 
হইলেন না। কারণ তাহার অনবধানতাবশতঃ গ্যাস ১৯২৪ ঘণ্টা! অনর্থক 
জলিয়াছিল! 

বাজি জয় করিবার পর মিঃ ফগ রাণী আউদাকে কহিলেন, 
“আমাদের বিবাহের প্রস্তাৰে কি আপনি এথনে। সম্মত আঙ্চ্‌ন ৰ 
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€ “এঞ্থা আমারই জিজ্ঞাসা করা! উচিত ছিল। প্রথম যখন বিবান্ধের 
কথা হয় তখন আপনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন, এখন আপনি ধন" 
সম্পদে বিজয়গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ।” 

“এ ধন-সম্পদ সমস্তই আপনার। আপনি যদি বিবাহের প্রনথাৰ 
না করুতেন তা হ'লে জিয়েনও পুরোহিতের কাছে যেত না, আমার 
ভ্রমও ধর! পড়ত না” 

রাণী আউদা! আবেগভরে কহিলেন, “মিঃ ফগ--গ্রিয়তম'__প্রেমপূর্ণ 
কে ফিলিয়াস্‌ ফগ ডাকিলেন, “আ টদা--প্রাণাধিকে 1৮, 

ইহার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুভোদ্বাহ স্ুসম্পন্ন হইয়া গেল। জিয়েন 
কন্তা সম্প্রদান করিয়! কৃতার্থ হইল। | 





